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ভূমিক! 


যে কারণেই হোক, ভারতীয় বিজ্ঞানের এক উচ্চ মণ্ডে অধ্যাপক 
বোসের আসন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, অথচ বহু লোকেই তাঁর 
প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে অস্বীকার করেছেন। কেবল বৃথা গল্পে 
তিনি মনীষার অপচয় করেছেন তাঁর সম্বন্ধে এই জাতীয় অপবাদ 
থেকেই গেছে। জাবনাকারের কর্তব্য এরকম ভাবমূর্তি গঠিত হবার 
য্াান্তসঙ্গত কোন কারণ আছে কিনা তার অনুসন্ধান। যশ ও অপযশ 
এই দুইয়ের মাঝখানে এক কংবদন্তীর নায়কে পারণত হয়েছেন 
সত্যেন্দ্রনাথ, আসল মানুষাঁট কিন্তু তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন। 
অবশ্য তিনি আমাদের বড় কাছাকাছি সময়ের মানৃষ। ইতিহাসের 
পারপ্রেক্ষিতে সে দূরত্বটা খুবই অজ্প। তবু আমরা পাঁরবর্তন- 
শীল কালের পটভূমিকায় তাঁকে যতটা সম্ভব দেখাবার চেষ্টা করোছি। 
সে সময়ে ভারতে দ্রুত পদক্ষেপে বিজ্ঞানের প্রসারণ ঘটেছে, এবং 
আনবার্যভাবেই অন্য অনেকে সেই দৃশ্যপটে এসে পড়েছেন। আমরা 
জান, এ প্রচেষ্টা কত কঠিন, কারণ বোসের চাঁরন্র খুব সহজবোধ্য 
ছিল না। তাঁর জীবনীর সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ও ঝাড়া-বাছা করা 
বহু সময়, শ্রম ও গবেষণা সাপেক্ষ । তাছাড়া তাঁর কোন রেকড? 
চিঠি বা ডায়েরী রাখার অভ্যাস না থাকায় এই চেম্টা কঠিনতর আকার 
[নয়েছে। এই কারণেই অনেক তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায় নি। 
এই বই লেখার সময় এতজন স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে 
এসেছেন যে তাঁদের সকলের নাম করে ধন্যবাদ দেওয়া অসম্ভব । তবে 


7 ভূমিকা 


আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীমতী উষাবতী বোস, সত্যেন্দ্রনাথের 
ভাগিনেয় শ্রীভন্তপ্রসাদ মিত্র এবং বোস পাঁরবারের অন্যান্য লোকেদের 
কাছে। তাঁর বাল্যবন্ধ শ্রীগারজাপাতি ভট্টাচার্য, বোস ইনাঁস্টাটউটের 
অধ্যাপক তাঁরণী ভদ্রু ও কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ শিবররত 
ভষ্রাচার্যকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রীরবীন 
বন্দ্যোপাধায়ও আমাদের ধন্যবাদার্হ_তাঁর বাংলায় লেখা সতোন্দ্র- 
নাথের জীবনী থেকে আমরা বহু উপাদান সংগ্রহ করোছ। 
অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় সযত্বে সমস্ত পাশ্ডুলাপিটি পড়ে 
দেখে দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। 
আমাদের যে সব বন্ধ; ও সহকমাঁরা কিছ; কিছ; অধ্যায় পড়ে মতামত 
দিয়েছেন তাদেরও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানালাম। প্রচ্ছদের 
ছাবটি বন্ধুবর শ্রীসুনীল ব্যানার্জর সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
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1. পটভূমি 


এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পদার্থবিজ্ঞানে চিন্তার ক্ষেত্রে এক 
যুগান্তর ঘটে 'যায়। যেসব মৌলক আঁবহ্কারগুলি এই পাঁরবর্তন 
সূচিত করে তার একটি আসে এক অপাঁরচিত ভারতীয় বিজ্ঞানীর 
কাছ থেকে । ইনিই সত্ন্দ্রনাথ বোস। তখন তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুস্ত। বিশ্বের বিজ্ঞানচ্চার সারুয় কেন্দ্র- 
গুলি থেকে বহু দূরে থেকেও তানি পদার্থবিজ্ঞানের সদ্যোজাত 
এবং আধুনিকতম ধারণাগুলির গ্রাহক ও পাঁরপ্রক হতে 
পেরোছিলেন। স্পম্টই বোঝা যায় তাঁর মানাসকতা ও মননশাপ্ত 
ছিল সাধারণের থেকে অনেক উচ্চ স্তরের । 

সত্যেন্দ্রনাথের অবদানকে কি হিসেবে অসাধারণের পর্যায়ভুত্ত করা 
চলে এ প্রশ্ন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক । শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট 
যে প্রকাঁশত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত পদার্থ- 
বিজ্ঞানের পাঠ্য সূচীভুক্ত হয়ে বায়। এই বিষয়ে অধ্যাপক পি. কে" 
কবারের মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য 8: 

“পদার্থীবজ্জানের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সমাধানে বোস্র 
প্রবন্ধ তাৎক্ষণিক এবং সুদৃরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। শুধু 
তাই নয়, এর দ্বারা এমন একটি বিষয়ের আঁদ সমাধান সম্ভব হল 
যার "চন্তার ও ব্যাখ্যার ফলে অন্তত তিনটি নোবেল পুরস্কার 
আ্জত হয়েছে । খুবই ক্ষোভের বিষয় এই সম্মান সত্যেন্দ্রনাথ 


ঠ সত্যেন্দ্রনাথ বোস 


বোসকে দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞানে ভারতীয়দের যা অবদান তার 
মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর কাজের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি ।” 
অধ্যাপক এম" জি" কে মেনন এই সম্বন্ধে নিম্নীলাখত আভিমত 
প্রকাশ করেছেনঃ: 
“ব্যাক্তগতভাবে বলতে গেলে আমি নিজে কখনই বুঝতে পারনি 
সত্যেন বোসকে নোবেল পন্রস্কার না দেওয়ার হেতু কি। এশ- 
বিষয়ে আম অনেক স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা 
করে দেখোছ তাঁরাও একই মত পোষণ করেন। তবে দশক বা 
শতাব্দীর পরিপ্রোক্ষতে বিচার করতে গেলে কোনো বিজ্ঞান 
নোবেল পুরস্কার পেমেন ক না পেলেন সেটা তত বড় কথা নয় 
তার চেয়েও বড় কথা হল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় 
হয়ে থাকবে কি না, তাঁর অবদান সর্বদাই পাঁঠত, আলোচিত এবং 
বাবহত হবে কি না। এই শেষের শ্রেণীতে সত্যেন বোসকে ফেলা 
যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বোস-আইনস্টাইন পারসংখযান ও 
বোসন কণার নাম কোনাদন লহপ্ত হবার নয়” 
আজকের ভারতে বিজ্ঞানের 'বাভন্ন শাখায় যাঁরা গবেষণা করছেন 
তাঁদের পক্ষে বোস এবং তাঁর সমসাময়ক কালের বিজ্ঞানচর্চার 
অনূন্ধত পাঁরবেশ কল্পনা করাও কঠিন। ভারতে তখন আধুনিক 
বিজ্ঞান সদ্য আকার ও অবয়ব লাভ করছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
সেই যূগই আবার ভারতীয় বিজ্ঞানের সবচেয়ে গৌরবোজ্জবল অধ্যায। 
সত্যেন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও এই সময়ে সাহা, রামন, মহলানাবিশ 
ও অন্যান্য কৃতী বিজ্ঞানীর উদয় হয়োছল যাঁরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের 
বাভল্ন বিভাগে স্থায়ী কীর্ত রেখে গেছেন। 
এইসব নতুন পথের 'দিশারীদের কাজের মূল্যায়ন করতে গেলে 
প্রথমে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে তাঁদের পটভূমি কেমন 


পটভূমি 3 
ছিল; কল্পনা করতে হবে প্রাচীন এঁতিহ্যের ধারা এবং যে পরিবেশে 
ভারতীয় ভূমিতে নব-বিজ্ঞান ও টেকনোলাঁজর অত্কুরোদ্গম হয়োছল 
সেই সম্মিলিত পশ্চাদ্পটের রূপ । 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে প্রান ভারতীয়দের যে 
বিশিষ্ট ভূমিকা ছল এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত। পদার্থের উদ্ভব ও 
উপাদান সম্বন্ধে তাঁদের কিছু কিছ; অনুমান আধুনিক মতবাদের 
প্রায় কাছাকাছি আসে। এর মধ্যে আছে কপিল, কণাদ এবং পরে 
জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের পদার্থ সম্বন্ধে 'সদ্ধান্তগৃলি। সেই 
সময়ে বিজ্ঞান ছিল দর্শনের অত্গীঁভূত এবং এইসব বিষয়ে যাঁরা চচন্তা 
করতেন তাঁদের হয়ত অনুমানগদাল পরণীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করার কোনো 
উপায়ই ছিল না। তাঁদের 'সিদ্ধান্তগুল সেই কারণেই আরো আশ্চর্ 
বলে বোধ হয়। পাশ্চাত্য জগতেও কেবলমাত্র গ্যালালওর পর 
থেকেই বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আধুনিক হল, কারণ তিনিই প্রথম 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বলেন কোন প্রামাণ্য 
উক্তিতে, বিশেব করে আরিস্ততলের উক্তিতে আস্থা রাখা সমাঁচীন 
নয়। এই মনোভাবই প্রকৃত বিজ্ঞানীর লক্ষণ। 

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা, শল্যাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি ফাঁলত 
বিজ্ঞানের কিছু কিছু শাখার বেশ উন্নতি হয়েছিল। তবে 
রাজনৈতিক আস্িরতা, বিদেশী আক্রমণ ইত্যাঁদ নানা কারণে 
বিজ্ঞানচ্চার অবনতি ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানচ্চার অধোগাঁতির সত্রপাত। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ- 
ধমেরি প্রভাব ক্ষুপ্ন হওয়ার সঙ্গে এর যোগ প্রত্যক্ষ, কারণ, বৌদ্ধ- 
ধের প্রসার বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ছিল। ইউরোপে 
যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের নব-জাগরণ হল এদেশে তার কোন প্রভাবই 
পড়ল না। তখন ভারতে চলছে ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়। এই 
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অন্ধকার যুগ চলেছে ইংরেজদের আগমন ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা 
অবধি। উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নব-জাগরণ হয় তখন 
থেকেই এদেশে নব্য বিজ্ঞানের প্রকৃত জল্ম হল বলা চলে। 

অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে ইতিহাসের 
ঘটনাবলীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের উপর ইতিহাসের প্রভাব স্পম্টই সাকুয়। কয়েকটি 
এতিহাসিক ঘটনা ভারতে বিজ্ঞানের সূচনাকে ত্বরান্বিত করেছে এটা 
সহজেই বলা চলে। 

এই দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় এক বাচন্র পরিস্থিতিতে । 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যেসব 'ব্রাটশদের আগমন হয় তাদের 
পারে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। তাদেরই উদ্যমে ইংলন্ড 
থেকে বিশেষজ্ঞদের আনানো হয় এই সম্পদের সন্ধান ও পাঁরমাণ 
নির্ণয়ের জন্য। এইসব বিশেষজ্ঞ এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতি আমদানাঁ করলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত 
হয় '্রগনোমোদ্রক সার্ভে অফ ইপ্ডিয়া, এাগ্রকালচারাল আ্যাণ্ড 
বটানিকাল সাভে, মাইনিং ফেডারেশন, জিওগ্রাফকাল সাভে? 
প্ল্যানটার্স আসো সয়েশন, চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাঁদ। ইংরেজ 
বাণক-শাসকদের মনে অবশ্য স্বার্থ চিন্তাই প্রবল ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য 
ঘাই থাক তাদেরই উদ্যমে রানীগঞ্জে কয়লা, আসাম ও রক্মদেশে 
খাঁনজ তেল, মহণশরে স্বর্ণ প্রভৃতি খাঁনজ আঁবহ্কার ও উত্তোলন 
সম্ভব হল। িনজেদেরই প্রয়োজনে তারা এদেশে রেলপথের পত্তন 
করেন। ল্যাম্বটন, এভারেস্ট, ভয়েসি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সব 
কাজের সূত্রে এদেশে আসেন কিন্তু তাঁদের কাজ ভারতের মাটিতে 
1শকড় গাড়তে পারোনি। ভারতীয়দের বিজ্ঞান সংক্রান্ত 'ক্রয়াকাণ্ডে 
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তখনো প্রবেশ নিষেধ ছিল। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কমচারীদের এদেশে শিক্ষা 
বিস্তারের কোনরকম বাসনাই ছিল না। উন্নয়নের কোন পাঁরিকল্পনাই 
তারা গ্রহণ করেনি। ভারতীয়দের ইচ্ছাকৃতভাবে এইসব কাজ থেকে 
দূরে রাখা হত। তাছাড়া ভারতাঁয়দের তরফ থেকেও তখন কাজে 
সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন তাঁগদ দেখা যায়নি। এইসব কারণে এ. 
দেশে নবাঁবজ্ঞানের সূচনা হতে ব্লমশ দোর হতে লাগল। 
ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যাদ কোন একজন 
ভারতীয়ের ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য করা যায় তবে 
তান রাজা রামমোহন রায়। অসাধারণ দূরদৃম্টি বলে তিনি 
বুঝতে প্রেরেছিলেন ভারতের পক্ষে বাঁচার পথ একটাই সে পথ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে । এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রাজা 
এবং ঠাকুর পারবারের লোকেরা ?িনজেদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। তখনো বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষা 
দতে আনচ্ছুক। রামমোহন তৎকালীন গভর্নর জেনারেলকে 
বোঝাতে চেম্টা করলেন যে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারাীর- 
বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তভূক্ত করা উচিত। 1781 সালে 
ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। 1792 
সালে জোনাথান ভডানকানের চেষ্টায় একাঁট কলেজ খোলা হয় 
বারানসীতে। দক্ষিণ ভারতে লুথোরয়ান মিশনারীরা এবং 
প্লীরামপূরে উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্য ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা স্কুল 
স্থাপন ও পারচালনা সূরু করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার 
বিস্তিতর করেন রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার। 1816 
খীস্টাব্দে তাঁরা কলকাতায় যে.কলেজের পত্তন করেন পরবতা কালে 
তা হিন্দ কলেজ এবং 1855 সালের পর প্রোসডেন্পী কলেজ নামে 
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পাঁরাচিত হয়। খাীস্টান মিশনারীরা 1818 সালে শ্রীরামপুরে একটি 
গমশনারী কলেজ স্থাপন করেন। 'মিশনারীদের চেস্টাতেই বোম্বাইতে 
183 সালে স্থাপিত হয় উইলসন স্কুল এবং 183? সালে মাদ্রাজে 
মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ। কিন্তু বিশ্বাবদ্যালগ্ল প্রাতম্ঠিত হতে 
হতে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি হয়ে ঘায়। বিখ্যাত উডভূস্‌ 
ডেসপ্যাচের দ্বারা 1887 সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি 
বশ্বাঁবদ্যালয় জন্ম নিল। অবশেষে রাজা রামমোহনের স্বপ্ন 
সার্থক হল। 

কিন্তু উনাবংশ শতাব্দীর শিক্ষা একেবারেই বিজ্ঞান-মুখী ছিল 
না। তকশাস্ত্, দর্শন, সাহত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েই ছিল এই 
শিক্ষা সীমাবদ্ধ। ভারতীয়দের মধ্যে যখন ক্রমশ এই চেতনা জাগলো 
যে আধুনিক বিজ্ঞানকে পাঠক্রমের অন্তভূক্ত করা উচিত তখনই 
কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবতণনে বাধ্য হলেন। তবে এদেশের প্রথম 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন 
অফ সায়েন্স কিন্তু সরকারী আন্দুকুল্য ছাড়াই গড়ে ওঠে। এই 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় 1870 সালে, প্রাতিম্ঠা করেন ডাক্তার মহেন্দ্ুলাল 
সরকার। নিম্নীলাখত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভব ঃ* 

“আমরা একটি প্রতিষ্ঠান চাই যার মধ্যে থাকবে রয়্যাল ইনস্টি- 
টিউশন অফ লণ্ডন এবং ব্রিটিশ আসোসিয়েশন ফর দি আযাড- 
ভান্সমেন্ট্‌ অফ সায়েন্সের চিন, লক্ষ্য ও কার্ষসূচী। আমরা 
এমন একট প্রতিষ্ঠান চাই যা হবে প্রকৃত জনসাধারণের প্রাতিষ্ঠান, 
যেখানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে বন্তুতাদি দেওয়া হবে। 
সেখানে কেবল যে বক্তারা পরীক্ষা দ্বারা তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ 
করবেন তাই নয়, শ্রোতাদেরও অনুর্প পরীক্ষা করার জন্য 
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আহবান জানানো হবে। . আমাদের বাসনা এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ 
রূপে এতদ্দেশীয়দের দ্বারা নিয়ন্তিত ও পারচালিত হোক ।” 
সেই আমলে যা কিছ উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কাজ সবই চালানো 
হত সরকারের বিভল্ল বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরে । এদের মধ্যে প্রাচীন- 
তম হল ট্রগনোমোট্রিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া যা স্থাপিত হয় 1818 
খীস্টাব্দে। 1850 সালে স্থাপিত জিওলজিকাল সার্ভে অফ হ-্ডিয়া 
এবং 1884 সালে স্থাপিত 'মিটওরলাঁজকাল আফসেও গুরত্বপূর্ণ 
গবেষণার কাজ চলত । তবে এইসব প্রচেস্টাই ছিল ?বদেশী সরকারের 
সুবিধার এবং তাঁদের কাজে ব্যবহারের জন্য। এর সঙ্গে কোন- 
ভাবেই ভারতীয়দের কল্যাণ বা স্বার্থ জড়িত ছিল না। 
সেই যুগে, যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে আঁধকাংশ 
ভারতীয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট, তখন ভান্তার সরকার বুঝতে পারেন 
তাঁর দেশবাসীকে প্রগাঁতর সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে, পিছিয়ে 
পড়লে চলবে না। ডান্তার সরকার নিজেও এইসব আন্দোলনের 
সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাথতঘশা চিকৎসক, প্রচ 
অর্থও উপার্জন করতেন। বকল্তু তাঁর স্বোপাঁজত অর্থ যথেষ্ট 
ছিল না, তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন। 
বিজয়নগরমের মহারাজা তাঁর চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছিলেন। 
কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ তান একটি ল্যাবরেটরী তৈরির টাকা 
দান করেন। এই সময়ে উদয় হলেন ভারতীয় বিজ্ঞানের তিন 
দিকপাল- জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফল্লচন্দ্র রায়, এবং শ্রীনিবাস রামানুজন। 
এই তিনজনের মিলিত কাজের ফলে উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হল। এদের মধ্যে দু'জন 
ছিলেন সমসাময়িক জগদীশচন্দ্র ও প্রফল্লচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র 
জল্ম 1859 সালে, প্রফল্লচন্দ্রের জল্ম তার দুই বছর পরে। 
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রামানুজনের জন্ম হয় তারও ছাব্বিশ বছর বাদে, 1887 সালে। 
জগদীশচন্দ্র ও প্রফল্লচন্দ্র ইংলগ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রোসডেল্সী 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। জগদীশচন্দ্র ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, 
তিনি এদেশে পরাঁক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। তার আগে 
ভারতে পরাঁক্ষাভিন্তিক বিজ্ঞানের কোন এীতিহ্যই ছিল না। তাঁকে 
যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভারতের গ্যালালও আখ্যা দেওয়া ঘায়। 
প্রফল্পচন্দ্র ছিলেন রসায়নবিদ এবং সমাজ সচেতন বিজ্ঞানী, 
তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর সারা জীবন বিজ্ঞান ও দেশবাসীর 
সেবায় নিয়োজত ছিল। ভাঁর লেখা “পহস্ট্রি অফ হিন্দু কোমিস্ট্ি” 
(হন্দু রসায়নের ইতিহাস) পড়ে বোঝা যায় ভারতে ক্রমশ নিজেদের 
দেশের বৈজ্ঞানিক অতাঁত সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে । 

শ্রীনিবাস রামানূজন দক্ষিণ ভারতের এক গণ্ডগ্রামে এক অশিক্ষিত 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর গাঁণাঁতক প্রাতভা ছিল 
জল্মগত। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গাঁণতজ্ঞরাও তাঁর প্রতিভায় চমতকৃত 
হতেন। এই ব্যাপারাটর রহস্য বোঝা খুব কঠিন। তবে এটুকু 
বলা চলে মানুষের উপর তার সমসাময়িক কালের প্রভাব ক্রিয়া করে। 
এছাড়া অন্যভাবে এই গ্রাম্য বালকের অসাধারণ গাঁণতশাস্্ জ্ঞানের 
কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। অতি আধুনিক গাঁণাতিক মতবাদগুলি 
তিনি জানলেন কিভাবে 2 দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি অঙ্গপ বয়সে মারা 
যাওয়ার ফলে জগদীশচন্দ্র বা প্রফল্লচন্দ্রের মত ছান্রগোম্ঠী গড়ে 
তোলার সুযোগ পান নি। 

বিংশ শতব্দীর গোড়ার দিকেই ভারতীয় বিজ্ঞান প্রগতির পথে 
প্রথম পদক্ষেপ করেছে। দেরীতে হলেও এতাঁদনে প্রকৃতপক্ষে এ- 
দেশে বিজ্ঞানের নব-জাগরণ আরম্ভ হল। জমি প্রস্তুত হচ্ছিল। 
ইতিহাসের কিছ কিছু ঘটনা এই নব-জাগরণ ত্বরান্বিত করল। এ- 
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কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও 'ব্রিটিশরাই 
এই ব্যাপারটির জন্য অনেকাংশে দায়ী। স্যার আশুতোব 
মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 1915 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ম্নাতকোত্তর পাঠক্রম আরম্ভ হল। জাম প্রস্তুত ছিল, তাই ফসল 
ফলতে বিলম্ব হল না। এই শতাব্দীর প্রথম পর্শচশ-ন্রিশ বছরের 
মধ্যেই ভারতে তিনটি উল্লেখযোগ্য আবিচ্কার হল। সাহার তাপ- 
আয়নন তত্ব, বোস পরিসংখ্যান এবং রামন প্রভাব। মেঘনাদ সাহা, 
সতোন্দ্রনাথ বোস এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনকে বাদ দলেও 
অন্যান্য অনেক ভারতম বিজ্ঞানী এই সময় বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে 
পরিচিতি লাভ কবেন তাদের মধ্যে আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান 
মুখোপাধ্যায়, শান্তস্ধ্রূপ ভাটনাগর, বীরবল সাহনী প্রমুখ 
বিজ্ঞানীরা । যখন 1990 সালে রামন পদার্থীবজ্ঞানে নোবেল 
পুরস্কার পেলেন তখন ভাবতাঁয় বিজ্ঞান আন্তাতিক বিজ্ঞানের 
স্তরে উন্নীত হল। কিন্তু এই সময়টা ছিল ভারতে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের কাল। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাতভা ও মনীষা সেই দিকে 
ধাবিত হল। বিজ্ঞানের বিস্তৃততর পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করতে 
হল 1947 সাল অবাঁধ। 

এই পর্যন্ত এসে একট? দ্যান্ট ফেরানো যাক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান 
চর্চার ধারা যে পথে চলেছে সেই 'দিকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রগাতর 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বার্নেলং তিনাঁট পর্যায়ে বভাগ করেছেন। তাঁর 
মতে প্রথম পর্যায়কে বলা যায় রোমান্টিক যুগ বা ব্যাস্ত প্রাধান্যের 
যুগ। এই যুগে রয়েন্টগেন, বেকেরেল, কুরণী, রাদারফোর্ড, আইন- 
স্টাইন প্রভৃতি ব্যান্তকে ঘিরে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ ঘটেছে । 
এইসব বিজ্ঞানীদের নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ল্লেই 
হগে সক্ষম যল্মপাতির অভাব ছিল। পেশা হিসেবে বিজ্ঞান 
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মোণ্ই মর্থকবী ছিল না। সত্যেব অনুসন্ধান কবাব বিশুদ্ধ আনন্দ 
ছাডা [বজ্জঞাণকমী্ণ আব কিছুই প।ওযাধ ছিল না। বোশিব ভাগ 
ক্ষেত্রেই 1ব্দশ্যগচমণ্ব মঙ তাদেব মনে এব একটা নতুন ধাবণাব 
উদয হও এবং এইভা?বই হত শতুন আঁবিজ্কাবেব সূচনা । অবশ্য 
1খভনেব এই পথ য খুব পোশাদন স্থামী হযানি। বেধে গেল 
গথন মহাতত | প্র।তবন্দাব বাত বিজ্ঞাণকে প্রযোগেব বিপুল 
সংভাধণাৰ বথ। যুদ্ধবও দেশগখালব সবকাব ব্‌ঝ৩ পাবলেন ফলে 
স।ধাবণভারে বিজ্ঞান্ব গবেষণাব উপব এব গভাব প্রভাব দেখা গেল। 
সবঝবী উদ্যম ও আনুকৃশে; বিজ্ঞানেব দক পাঁধবাত ত হল। 
ব্ন্তিগত প্রচ্স্টো ছেডে সহসা আবম্ভ হল বিশাল [বিশাল সবকাবা 
অর্থপুষ্ট উদ্যোগ । প্রাঙবক্ষা সংব্র।৩ গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানে 
অন্যান্য বিভাগে বাত হতে লাগল সবকবী আনুকুল্য ও দাক্ষিণ্য, 
কাখণ তাত্তক বিজ্ঞানেব বৃনিযাদ পাকা ন। হলে ফলিত বিজ্ঞান 
অথবা প্রযোগধমর গবেষণা বেশি এগোতে পাবে না। দুটি বিষ্ব- 
যুদ্ধে অশ,৩ পাবণাঁত যঙ৩ই হযে থাক ঙাদখ দ্বাবা বিজ্ঞানচর্চা 
ও গঃবষণাব গাঁও ত্ববাণ্বিত হযে এমন আবস্থায পেশছল স্বাভাবক 
অবস্থা যেখানে 'পণছতৈ হযও বহৃশিন লেগে ঘেত। 

1বজ্ঞানচচাব এই দ্বিতীষ পর্ধাযেবই স্বাঙাবক পাবিণতি তৃতাঁয 
পর্যায যা এখনো অব্যাহত মআাছে। অবশ্য এখন বিজ্ঞান ও প্রযযাস্ত 
বিদ্যা বোঁশ পাঁধিমাণে মান,যেব কল্যাণসাধনে ব্যবন্ৃত হচ্ছে। তবে 
গবেষণাৰ গাঁও প্রকৃতি'ভ একটা আমূল পবিবর্তন লক্ষণীয। 
এখন গবেধণাব যন্ত্রপাতি আগেব থেকে অনেক বোঁশ জটিল ও সন্ষর 
এখং সেগুলি এত ব্যযসাপেক্ষ হযে দাঁডিযেছে যে কোন ব্যান্তর 
পক্ষে তা কেনা সাধ্যাতীত। আধ্দনিক গবেষণায দলগত কাজই 
প্রাধান্য লাভ কবেছে, এতে সাফলা অনেকা'শে প্রত্যেকে কাজের 
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সামঞ্জস্য সাধনের উপব নভ'রশশল। গবেষণার সেই আদ বৃখ 
থেকে আমরা অনেকটা পথ আতিক্রম করে এসেছি। সেই যুগে 
বজ্ঞানীর সম্বল হিসেবে নিজের প্রতিভা ও পরিশ্রম ছাড়া আর 
1কছুই ছিল না। এখন তাত্বিক বিজ্ঞানীরও গবেষখাব জনা 
প্রয়োজন বিশাল এবং বহুমূল্য বন্্রগণক। আজকাল যন্ত্রপাতির 
গুরুত্ব অনেক বেশি। তাছাডা এই যুগেব আব একাঁট বোশিষ্ট্য 
বিজ্ঞানীদের সম্মান ও আর্থিক কৌলিন্য বৃদ্ধি। 

এখন ভাবতে স্বাধীনতাব পববতাঁ যুগাঁটর দিকে দস্টপাও করা 
ঘাক। বিজ্ঞানেব যে যুগকে বোমান্টিক যুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে 
আমাদেব দেশে সেই পর্ব অব্যাহত ছিল বত'মান শতাব্দীর চতুর্থ 
দশক অবধি। এতদিন পযন্তি আমাদেব বিজ্ঞানীরা যা কিছু 
করেছেন সবই নিজেদের চেম্টায। শিজ্পক্ষে্ বা সরকারের কাছ 
থেকে কোন সাহায্যই তাঁবা পান 'নি। স্বাধীনতাব পর এক 'বিরাট 
পরিকঞ্পনাব খসডা করা হল। জাতাষ বিজ্ঞান নাতিও নির্ধারত 
হল। যেহেতু আমাদেব দেশে আধুনিকীকরণ অনেক বিলম্বে সুরু 
হয়েছে তাই অন্য দেশেব সঙ্গে তাল বাখাব জন্য আমাদেব প্রয়োজন 
হল দ্রুত পদক্ষেপ ফেলে এাগযে যাওয়ার। তবে আমাদের ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানেব ক্রমাবকাশেব পর্যাঘগৃলিব তেমন সস্পম্ট কোন সাঁমানা 
নিশি করা সম্ভব নয। সত্যেন্দ্রনাথেব জীবনী ও কর্মজীবন থেকে 
পরে আমরা দেখতে পাব যে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই' ববজ্ঞানেতর 
রোমান্টিক পর্বের। 

8950 সালে পণ্ডিত নেহরুর সভাপাঁতত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল 
প্ল্যানিং কাঁমাট। এই কমিটি এক পরিকল্পনার খসড়া প্রদ্ভূত করে। 
নবগঠিত জাতীয় সরকার এই খসড়ায় যেসব উদ্দেশের কথা বলা 
হয়োছিল সেগুলি কাজে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হন। শ্রাথসিক, 


৫ সতোল্দুনাধ বোস 


মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ল্লাতক, ল্লাতকোত্তর--সব পর্যায়েই পাঠ 
গুচীর আমুল পাঁরবত'ন আনা হল। মতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন 
হল, গবেষণার জন্য সরকারী অর্থ বরাম্দ হল। কয়েকাঁট জাতীয় 
গবেষণাগার ও ল্যাবরেটরাও প্রতিষ্ঠিত হল 

তারপরে পণচশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন 
বিজ্ঞানচর্টার যে ধারা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি এইভাবে তার বিন্যাস 
করা চলে ঃ 

(£ আমরা কয়েকা্টি বিশাল বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে অবতীর্ণ 
হয়েছি_ 

(&) এই উদ্যোগগনুলি প্রচণ্ড ব্যযসাপেক্ষ, কাজেই এগুলি 
সরকারী উদ্যোগ; 

(8) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা 
প্রতিজ্ঞানগ্ীলর সংখ্যাও বেড়েছে, 

চিত্রটি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। তবে আমাদের সামনে যে দুস্তর 
বাধা এখনো রয়েছে তা হল প্রয্যন্তিবিদ্যায় অনগ্রসরতা। ভারতে 
বিজ্ঞানের উন্বাতির সঙ্গে প্রষযান্তাবিজ্ঞান তাল রাখতে পারেনি অথচ 
আজকাল এ দুটির সম্পর্ক এতই ঘানষ্ঠ যে একাঁটকে বাদ দলে 
অন্যাটির বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রযুক্তাবদ্যায় গত পণচশ বছরে 
আমাদের যে পরিকল্পনা কবা হযেছে তাতেও মোটামুটি তিনটি 
পর্যায় স্পম্টঃ 

৫) বিদেশী বন্দ ও কাঁবগবী বিদ্যাব সাহায্যে শিল্প স্থাপন, 
দেশে কারিগরী শিক্ষণ এবং এই শিক্ষার জঙ্ী বিদেশে ছান্র পাঠানো) 
(৪) বিদেশী যল্পের সাহায্যে দেশে যন্ত্র নিমণণ; 

(৮) সমস্ত বিদেশী যন্ত্র ও যন্তাংশ আমদানী বন্ধ করে দেশেই 
যাবতীয় যন্ব ও যন্রাংশ তৈরি করা। 


পটছুমি 18 
পর্ষয়গূলি ঘিও খুব স্পন্টভাবে অন্সত হয়নি তব; মোটামহটি- 
ভাবে বলা যায় আমরা এখন তৃতীয় পর্যায়ের সূচনায় এসে 
দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এই শতাব্দীর আরম্ডের ঠিক আগে, যখন 
সতোন্দ্রনাথ বোসের জন্ম হয় তখন না ছিল আমাদের কোন বিজ্ঞান 
নগতি, না ছিল কোন নির্দিষ্ট বিপ্রান কার্যক্রম। 


2. বাল্য ও কৈশোর (1894-1914) 


কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পারবাবে 1894 সালের পয়লা 
জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথের জণম হয়। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই 
ইংরেজী শিক্ষালাভ করোছলেন এবং দুজনেই সরকারাঁ চাকুরগতে 
নিধুত্ত ছিলেন। কাজের জন্যই তাঁদের দেশ ছাড়তে হয়। তাঁদের 
দেশ ছিল নদীয়া জেলার বড় ঙ্গুলী গ্রাম, কলকাতা থেকে 48 
কিলোমিটার দূরে । 

অম্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধুনিক নগরণী হিসেবে কলকাতা 
আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে নদীয়া ছিল বঙ্গদেশের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির কেন্দ্রু। এই অণ্চলের পাণ্ডতদের খ্যাতি সারা ভারতে 
বস্তৃত ছিল। ভদ্র ব্যবহার এবং ভাষা মাধূর্ঘেব জন্যও এই অশ্ঠল 
স্াবদিত। নদীয়াব ব্যবহৃত বাংলাই ক্রমে সর্বব্যবহার্য ভাষার্‌পে 
স্বীকৃত হয়। এখন বাংলা ভামার ষে চলিত রুপ সবর দেখা যায় 
তা নদ৭য্নারই আণ্টালক ভাষা । উনিশ শতকে বড় জাগৃলশ ছিল 
বধিষ্ গ্রাম। এখনও সেখানে প্রাচীন মন্দিব ও বাঁড়ঘবেব চন 
পাওয়া য্যুর। 

বৃটিশ সরকারের শাসনকার্য চালাবার অঙ্গ হিসেবে অনেক নতুন 
নতুন চাকরীর উদ্ভব হল। ফলে গ্রাম থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোক 
শ্রেণীর শহরে আসার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। বোস পাঁরবারেও 
এই প্রর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। কায়স্থদের মধ্য ইংরেজী শিক্ষার 


বাল্য ও কৈশোর ছু 


আগ্রহ বেশি পরিমাণে দেখা দেয় এবং ক্রমে এখ্রাই সব গর্ত্বপূর্ণ 
চাকুরীগ্ীল আঁধকার করে নিতে থাকেন। সভত্য্দ্রনাথের পিতামহ 
আম্বিকাচরণ সরকারী সংত্রে বহু দূরদেশে েতেন। তিনি যখন 
মীরাটে (উত্তর প্রদেশ) আযাকাউন্ট্যান্টের কাজ করাছলেন তখন তিনি 
গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাঁড়তে খবর পাঠান হল। কিন্তু 
পুত সরেন্দ্রনাথ (সত্যেন্্রনাথেব পিতা) এসে পেপছবার আগেই তিনি 
শেষ 'িশ*বাস ত্যাগ করলেন। 

অম্বিকাচরণের পাঁরবার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। 
সরেন্দ্রনাথের তখনো স্কুলের পড়া শেষ হয়ান, কিন্তু এখন তাঁকে 
জশীবকা অর্জনের চেষ্টায় লাগতে হল। সরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট 
ভাই দুজনেই তখন ছোট। তাঁদের তখন বড়ই দুঃসময় গেছে। 
কলকাতায় ইশ্বর মিল লেনে অবশ্য তাঁদের নিজেদের বাড় ছিল, 
আম্বকাচরণের পিতা এই বাড়ি তোঁব করেন--কিন্তু বাঁড়িতে ভাড়াটে 
থাকায় তাঁবা জোড়াবাগানে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে বাধ্য হন। 
যখন সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় তখনও তাঁরা যথেন্ট অর্থকম্টে কাঙ্গ 
যাপন করছেন। 

সুরেন্দ্রনাথের উদ্যম ছিল এবং উচ্চাশাও ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই 
[তানি আযকাউন্টেন্টের কাজ শিখে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একাজি- 
কিউটিভ হীঞ্জনিয়াবং বিভাগে যোগ 'দিলেন। কাজ উপলক্ষ্যে 
তাঁকে আসাম ও উত্তরবঙ্গে থাকতে হত। সারা ব্রীজ 'নর্মাণ কাষে'র 
সঙ্গেও তিন জাঁড়ত ছিলেন। আঁলপুরের বিখ্যাত খাবহারজীবী 
মতিলাল রায়চৌধুরশীর কন্যা আমোদনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, 
রায়চোধুরীরা ছিলেন গাইহাটির জামদার। তাঁরা ছিলেন সংস্কৃতি 
বান পারবার, বাঁড়তে সাঁহত্য ও সঙ্গীতেরও চর্চা ছিল। বাঁস্কম- 
চঞ্দ্র ও দীনবন্ক; ছিলেন মাঁতিলালের বন্ধু। তাঁর এক পোত্র আনল 


6. সত্যেন্দ্নার বোস 


রায়চৌধুরীর সেতারবাদকরূপে 'বথেম্ট খযাতি আছো, 
সরেন্দ্রনাথের মানাসকতা বুঝতে গেলে তাঁর যুগকে একট; 
বোঝা দূরকার। উনাবংশ শতাব্দী ভারতে, বিশেষ করে বঙগদেশে 
: এক নধজাগরণের যুগ। রাজনোতিক ও সামাজির চেতনার উন্মেষ 
' ঘটেছিল. তখন-জাতি তখন সদ্য আধুনিক যুগের আস্বাদ লাভ 
'করেছে। এই পাঁরবর্তন অবশ্য সহসা আসোঁন-অনেকগুলি ঘটনা 
এর জন্য দায়ী। ঘটনাগুঁল হল বৃটিশ শাসনের প্রভাব, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসার, এক নব অর্থনীতির উদ্ভব যার ফলে এক মধ্যবিত্ত 
বাদ্ধিজীবশ সম্প্রদায়ের জন্ম। এই সম্প্রদায় ছিল নতুন যুগের 
নতুন হাওয়া সম্বন্ধে সচেতন। এইসব সচেতনতার অবশ্যম্ভাবী 
'ফল যা হবার তাই হল- জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধল এবং জাতণয় 
আন্দোলন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগের স্বদেশী আন্দোলনের একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল--যাকে বলা যেতে পারে নবচেতনা। 
. 'হিম্দ,-মেলার বার্ষক অনুষ্ঠানগ্ীলিতে আত্মনিভ'রতা এবং দেশীয় 
.শিজ্প ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রবণতার মাধ্যমে এই চেতনা 
আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রবণতা ক্রমে প্রসারিত হতে হতে 1896 
“সালের শিল্প মেলাতে এক নতুন পর্ধায়ের পারণতি লাভ করে।, 
স্বদেশী দোকান খোলা হল ও স্বদেশ জিনিস কেনার জন্য 
প্ররোচনা দেওয়া আরম্ভ হল।% 4 
ঈরেন্দ্রনাথ ইপ্ডিয়ান কেমিক্যাল আ্যান্ড ফার্মাসিউঁটিকাল ওয়ার্ক 
মাক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রা । ছোট হলেও এই সংস্থা, 
প্রফললেটধ্রের বেঞাল কেমিক্যাল আ্যাপ্ড ড ফারমসিউটিকাল ওয়াক-এর: 
মঞ্ে,প্রায়.একই স্ময়ে উৎপাদন .আরম্ভ করে। -সররেন্দ্রনাথ: ফা 
রষয়ে বই পড়তেন, তার মধ্যে মাস এবং এগোলসও দিল. ৃ 


ধালা ও কৈশোর হা 


মন ছিল 'সহাদয় এবং উদ্ারচেতা। নতৃন ভাবধারা গ্রহণে তিনি 
ছিলেন অকুণ্ঠ। আদর্শধাদী এবং ন্যার-নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তানি 
--সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন তাঁব কালেব প্রাতিডূ। 

ততাঁদনে এক নতুন নাথবিক সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গড়ে 
উঠেছে এক নগব-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। শহবেব স্কূল-কলেজে শিক্ষিত 
তর-ণেরা বড় হযে উঠেছে, ভাবে ও চিন্তাধাবা যাবা সম্পূর্ণরূপে 
শহুবে। সতোন্দ্রনাথ ছিলেন সেই কালেবই মানুষ। 

ছোটবেলাঘ শহবে এবং শহ,বে মানসিক ৩াব মধ্যে কাটাবাব ফল 
তাঁর চাবন্রগঠনে বেশ প্রভাব ফেলে। বিশেষ কবে কলকাতাবাসীদের 
চারন্রে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যাষ তাব প্রায় সবই সত্যন্দ্ুনাথের 
মধ্যে ভালভাবেই প্রকট। 

সত্যেন্দ্রনাথেব প্রাতিভা ছিল জল্মগত। হয যে কোন পাঁবা্ছতিই 
তাৰ বিকাশের পক্ষে বাধা হতে পাবত না। তবে সৌভাগ্যক্তমে তাঁর 
বাঁড়র আবহাওয়া প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল। ছোট” 
বেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাধাবণেব থেকে স্বতল্ম। তাঁর বাবা 
বাঁড় থেকে বোৌবয়ে যাওয়ার সময গুদামঘবেব সিমেন্টের মেঝের ওপর 
অঙ্ক দষে ঘেতেন। বালক সত্যেন মহা আনন্দে অত্ক কষে যেত। 
এটা তার কাছে বেশ খেলাব মতো ছিল, এবং তাঁব বাবাও এইভাবে 
কোশল কবে ছেলেব দজ্টু্নী বব বাখতেন। ছয বন্যাব মধ্যে একমাত 
পুত্র বলে সতোন ছিল বাডিব সকলেব নযনেব মাঁণ। বাড়তে এ- 
ছাড়াও আরো আত্মীষস্বজন ছিলেন। সুবেন্দ্রনাথেব ভাই ও তাঁদের 
পাঁরিবারবর্গ ছিলেন। আব 1ছ লন তাব চাব বেন। 

পাঁচ বছর ব্যসে সত্যেনেব স্কুলেব পাঞ্জ আবম্ভ হয। জোড়া- 
বাথানেব বাঁড়র কাছে নর্মল ফ্কুল-সেখানে প্রথমে তাঁকে ভাঁতি' 
করা হয়। এই নর্মাল স্কুলে রবান্দ্রনাথও কিছুদিন পড়েছিলেন। 
ঠি 
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পরে যখন তাঁরা গোয়াবাগানে নিজেদের বাড়িতে চলে যান তখন 
তাঁকে নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়, কারণ সেটা ছিল বাঁড়র 
কাছে। এই স্কুলের প্রধান 'শক্ষক ক্ষ2াদরাম বসুর শিক্ষাক্ষেত্রে 
নতুন ভাবধারার প্রবর্তক! হিসেবে বেশ সুনাম 'ছিল। তবে 
সরেন্দ্রনাথ চাইলেন উপযৃত্ত প্রাতিদ্বন্দবিতার মধ্যে দিয়ে পরের প্রতিভা 
আরও ক্ষুবধার হয়ে উঠ্দক। তাই স্কুলের শেষ বছরে তাঁকে এীতিহ্য- 
মাণ্ডিত হিন্দ? স্কুলে ভার্তি করা হল। 
হিন্দু স্কুলের ইতিহাস পর্যালোচনা কবলে ফিরে যেতে হবে 1১1? 
সালে, ঘখন ডেভিভ হেয়ব ও রাজা রামমোহনের মিলিত চেচ্চায় 
রতাঁয়দের শিক্ষা আন্দোলন জোরদার হয় ও হিন্দ; কলেজ হ্থাপত 
হয়। ইংরেজী শিক্ষার গন্যে ভাতে এটাই প্রাচীনতম কলেজ, 
হিন্দ কলেনের সাফল্য এটাই প্রনাণ করল যে নসাধারণেব মধ্যে 
ইংরেজী শিক্ষাব দাবী ক্রনশ 1বস্তৃত ও প্রবল হয়ে উঠেছে) 
সরকারী শিক্ষানীত প্রণয়নেও এর অবদান অনেক, কেননা এত- 
গদন পযণ্তি সরকার ভারতে আধুঁনক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে কছুই 
করেননি। 
185১ সালে সরকার হিন্দু কলেজের নিয়ন্তরণভার নজের হাতে তুলে 
নেন। কলেজের উচ্চতব বিভগাঁটির নতুন নামকবণ হয় প্রোসডেল্সী 
কলেজ। নিম্ন বিভাগটি হিন্দু স্কুল নামে পাঁরাচত হয়।৫ 
এই শতান্দীর প্রথম দশকে 'হন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুল দ:ু'উই 
ছিল স্কুল হিসেবে উৎক্কষ্ট। যখন সতোন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুলের ছার 
তখন প্রাতিদ্বন্্ী হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঈশান ঘোষ-- 
পালি পণ্ডিত হিসেবে তিনি ছিলেন সূবিদিত। হেয়ার স্কুলের 
ছেলেদের গর্বের বস্তু ছিলেন তিনি। সেই সময় হিন্দ স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসময় মিত্র, তাঁর পাশ্ডিতা ঈশান ঘোষের মতো 
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না হলেও শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ এবং একাঁনষ্ঠ। 
ছাত্রদের পড়ার জন্য তিনি ইংরেজী, ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদের 
একখানি বই লেখেন। উপযযস্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়াও 'হন্দু স্কুলে 
ছাত্রদের মনে অনুপ্রেরণা জাগাবার জন্য ভাল শিক্ষকও যথেষ্ট ছিলেন। 
বাংলার শিক্ষক শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সাহতভে/র 
প্রাত ভালবাসার বোধ উদ্বুদ্ধ করেন। ফাস্ট ক্লাস অর্থাৎ স্কুলের 
উচ্চতম ক্লাসাটতে ছাত্রদের পাঠ্যাবষয় 1ছিল ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, 
ভূগোল, অঙ্ক ;ও সংস্কৃত। তাঁদের পড়তে হত গৌরীশংকর দে-র 
অঙ্ক ও বাঁজগাণত, হল আণ্ড স্টিভেন স-এর জ্যামিতি, ডাডলে 
স্ট্যাম্পের বিমবভুগোল, অধর চট্টোপাধ্যায়ের ভারতের ইতিহাস, রো 
আযাণ্ড ওয়েব-এর গ্রামার ইত্যাঁদ বই। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের 
পাঠ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংকলন। আঁতরিন্ত পাঠ্য 
হিসেবে ছিল কিপালিং-এর জাঞ্গল স্টোরিস, বাংলায় বিদ্যাসাগরের 
সীতার বনবাস, কাদম্বরী ও যোগেন বসূর লেখা মাইকেল 
মধূস্‌্দনের জনীবনী। 

ছোটবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষণণ। তা 
সত্বেও কিন্তু তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর "প্রিয় কবি ছিলেন 
টেনিসন ও রবান্দ্রনাথ। তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও বন্ধু গরজাপতি 
ভট্টাচার্যের মুখে জেনোছি যে 'তাঁনি ইন মেমোঁরয়াম কাঁবতাঁটি আগা- 
গোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারতেম। কাঁলদাসের মেঘদূতও তাঁর 
কণ্ঠস্থ ছিল। 

হিন্দ, স্কুলের অঙ্ক শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বল্পীর নাম প্রায় 
িংবদন্তীর আকার ধারণ করেছে। তান প্রথম দেখেই বুঝতে 
পারেন সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা আছে। একবার পরাক্ষায় "তিনি 
সত্যেনকে 100 নম্বরের মধ্যে 110 দেন, কারণ তিনি সবগুলো অন্কই 
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করেছিলেন, যেগ্ীল করা আবাশ্যক ছিলনা সেগলও করেছিলেন। 
বন্সী অহংকার করে বলতেন সত্যেন একাদন লাপ্লাস বা কশির মত 
বিরাট গাঁণতজ্ঞ হবে। 

যিনি ভাল শিক্ষক তিনি সহজেই প্রাতভার লক্ষণ ধরতে পারেন। 
বন্সী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে এই বালকটির অঙ্কের প্রাতিভা 
সাধারণের বহু উধের্ব। পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলে সত্যেন 
অন্যান্য ঘা অঙ্ক বই জোগাড় করতে পারতেন সেগুলির সমস্ত অঙ্ক 
কষে ফেলতেন, তাছাড়া একটি অঙ্ক তান কষতেন বিভিন্ন 
পদ্ধততে। ভবিষ্যতে তাঁর যে আশ্চর্য গাঁণাতিক প্রতিভা সকলকে 
চমংকৃত করবে এই সময়েই তা অক্কারত হচ্ছিল। 1908 সালে তাঁর 
এনট্রেন্স পরীক্ষা দেবার কথা । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ঠিক 
দূপদন আগে তিনি পানবসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। ফলে 
এক বছর নম্ট হল। আর এক বছর তাঁকে 'হন্দু স্কুলে থাকতে 
হল। এই সময়টা তিনি উচ্চতর গাঁণত ও সংস্কৃত সাঁহত্যের চর্চা 
করেন। 

1909 সালের এনট্রেন্স পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ম স্থান পেলেন। 
যে ছেলেটি প্রথম হয় তার নাম চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সেও হিন্দু 
স্কুলের ছান্র। তবে ছেলেটি পরের বছর মারা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ 
সংস্কৃত, ইতিহাস ও ভূগোলে থেম্ট কৃতিত্ব দেখালেও তানি কলেজে 
বিজ্ঞান পড়াই স্থির করে প্রোসডেন্পী কলেজের ইনটারমিডিয়েট 
সায়েন্স ক্লাসে ভার্ত হলেন। 

1909 সালাট বঞ্গদেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, 
বিশেষ করে পদার্থীবজ্ঞান ও রসায়নে। তাঁর আত্মজীবনীতে 
প্রফক্লেচন্দ্র এই কথার উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ 

“সেই স্মরণীয় বছরে এমন একদল মেধাবী ছার প্রোসডেন্সী 
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কলেজে ভাত” হয় যারা ভবিষ্যতে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা 

নিয়েছিল ।” 

এদের মধ্যে তীক্ষতম মেধার অধিকারী ছিলেন সত্যন্দ্রনাথ। 
ষে ছান্রগোষ্ঠীর কথা প্রফল্লচন্দ্র বলেছেন তাঁদের মধ্যে আরো ছিলেন 
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিন 
বিহারী সরকার, মাণিকলাল দে, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অমরেশ 
চক্রবতাঁ। দুইবছর পরে মেঘনাদ সাহা প্রোসডেল্পী কলেজে ভাত 
হন। প্রোসিডেন্সী কলেজে এমন উজ্জবল তারকার সমন্বয় আর 
ঘটোন- এদের মিলিত পরাক্ষার ফল কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ইতিহাসে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই গোষ্ঠীর থেফে 
কয়েক বছর উপরের ক্লাসে ছিলেন প্রশাল্তচন্দ্র মহলানাবশ, নীলরতন 
ধর, শিশিরকুমার মিত্র প্রভৃতি । এ'রা শুধু যে গবেষণার মান প্রাতিষ্ঠা 
করে গেছেন তাই নয়, পরে ঘখন ভারতে বিজ্ঞান নীতি ও গবেষণার 
ধারা নির্ধারিত হয় সেই সব গঠনমূলক কাজে এ“দের প্রায় সকলেরই 
প্রত্যক্ষ অবদান [ছল । 

পড়াশোনার ক্ষেত্র বাদ দিলেও কিন্তু এই গোম্ঠী কয়েকাঁট আদর্শ- 
গত ব্যাপারে ছিল সমপ্পিতপ্রাণ ও একাত্ম । এ*রা সকলেই ছিলেন 
একান্তভাবে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী । এদের মধ্যে অনেকেরই 
বিপমবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। কয়েক- 
জনের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘাঁনভ্ঠ। 

1905 সাল, যে বছর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ প্রকাশিত হয় 
ভারতের ব্লাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। 
সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো, তখনো তান স্কুলের ছার। 
সেই সময় লর্ড কার্জন বগ্গাবিভাগ হবে ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক 
আন্দোলন তখন বঙ্গদেশে এমন একটা অবস্থায় পেশছেছে যে 
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কারজনের মত প্রাতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে সেটা সহ্য সীমা 
অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তানি এই আন্দোলন ভেঙে দেবার জন; 
এক চমৎকার কৌশল অবলম্বন করলেন। এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন 
ছিল জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করা। কিছাাদন যাবৎ শাসন 
কাজের সুাবধের জন্য বঙ্গর্দেশকে বিভন্ত করার কথা ভাবা হচ্ছিল। 
কানন কংগ্রেস এবং কলকাতার নেতৃবৃন্দকে এক বিবেচনা করলেন। 
তাঁর মতে এই নগরই [ছিল ঘত রাগ্জাবরোধা ষড়যন্দের কেন্দ্রস্থুল। 
বাংলাভাযীদের দুভাগ করে দিলে জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীদের 
প্রভান ধহুলাংশে খর্ব হবে-এই ছল তাঁর ধারণা । ঢাকা, চট্রগ্রাম 
ও রাজসাহা বিভাগকে বাংলা থেকে আলাদা করে আসামের সঙ্গে 
যুন্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি স্বতন্ প্রদেশ সৃষ্টি 
হবে। এই প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা। জনমতকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করে তিনি বঙ্গদেশকে দুখন্ড করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু 
এর ফলে চাপা অসন্তোষ দাউ দাউ করে জঙলে উঠল। শিক্ষিত 
বাঙালীরা প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলেন। নতুন করে জাতীয়তা- 
বাদের প্রবাহ দেশকে ভাঁসয়ে দল। এইরকম আদর্শবাদ ও 
আবেগদণপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসামার়করা 
কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, “তরুণ 
সত্যেনের জীবন ঘখন গঠিত হচ্ছে সেই সময় তাঁর উপরে সবচেয়ে 
গভনর প্রভাব বিস্তার করেছিল স্বদেশী আন্দোলন ।* রবীন্দ্রনাথ 
ও ঠাকুর পরিবারের লোকেরা এই আন্দোলনকে একটা অনজ্ঞানের 
পর্যায়ে নিয়ে গিয়োছিলেন। রাখীবন্ধনের 'দিনাট উদযাপিত হত 
চিত্তশদ্ধর দিন রূপে । সোঁদন সকলের বাড়ি অরদ্ধন, মোড়ে মোড়ে 
বদেশী কাপড় জবালয়ে বহদ্যুংসব হত। প্রত্যেক বাঁড় থেকে 
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1বদেশী জিনিস, বিশেষ করে কাপড় নিয়ে আসা হত- সত্ন্দ্ুনাথের 
সমবয়স্ক ছেলেরা মহা আনন্দে ঘাঁড় বাঁড় গিয়ে বিদেশী কাপড় 
সংগ্রহ করতেন ও উনুনে জল ঢেলে আগুন (নাভিয়ে দিতেন। এটা 
একটা বাংসারক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়য়োছল্‌। এর অন্তার্নীহত 
তাংপষ ছিল অনেকটা ধমীয়। বাটশবের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের 
উদ্দেচ্য যে এইসব অনুষ্ঠান করা হত তা 15ক নয়, এগাল করা 
হত কর্তব। হিসেবে, শ্রমের অঙ্গ হিসেবে । বৃটিশ জানস বয়কট 
সুর হল্‌ পরো দমে । "ঠক সেই সময় আবার তরুণদের স্বাধীনতার 
জন্য মানাসক ও শারশীরক প্রস্ততি দেবার উদ্দেশ্যে গৃপ্ত সাঁমতি 
গড়ে উঠল। অনুশনলন সমিতি ছিল এইরকম একাট সমাতি। 
এরা শেখাত শরীর চচ্ণ এবং অস্ধ্চালনা। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধ, 
জাবদতারা হালদার এইসব গপ্ত সানাতর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 
যুত্ত ?ছলেন। সতোম্দ্রনাথ এইরকম একটি সামাতি পরিচালিত নৈশ 
কুলে পড়াতেন। স্কুলটির নাম ছিল ওয়াং মেনস ইনস্টিটিউট 
_এখানে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করা হত। মানিক- 
তলা স্ট্রীটের কেশব একাডেমীতে ক্লাস বসত। এই ইনাস্টাটিউট 
প্রীতষ্ঠা করেন অরাব্দ ও বারীন ঘোষের এক সহকম্মীঁ। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাত অঙ্কের অধ্যাপক ভি. এন. মাল্লক 
ছিলেন স্কুলের প্রোসডেন্ট, যাঁদও বপ্রবীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ছিল না। যেসব ছাত্ররা স্কুলের শিক্ষণকার্য পরিচালনা 
করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রার, সতোন্দ্রনাথ, 
গ্িরজাপাতি ও পশ্পাঁতি ভট্টাচার্য এবং হরিশ সিংহ। এদের 
বি. এসসি পরীক্ষা পর্যন্ত এই ক্লাসগুলি এরা নিয়মতভাবে 
নিয়ে থাকতেন। 

তবে 1905 সালের বঞ্জভঙ্গ আন্দোলনে সতোন্দ্রনাথের পরবতর” 
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কালের বন্ধু মেঘনাদ সাহা যেভাবে জাঁড়ত হয়ে পড়োছলেন, 
সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষাতকর কিছু ঘটেনি। 
মেঘনাদ তখন গ্রামের স্কুল ছেড়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ছেন-_ 
একটি স্টাইপেন্ড মান্র সম্বল, এমন সময় দেশ জুড়ে লেগে গেল 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। তখন ইংরেজ গভনর সার ব্যামাফন্ড কুলার 
স্কুল পাঁরদর্শনে এসেহেন। উচু ক্লামের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করল। 
যারা যারা এই বয়কটে অংশ নিয়েছিল তারা সকলেই স্কুল থেকে 
বিতাঁড়ত হল, তাদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা ও নিখিলরঞ্জন 
সেন। মেঘনাদের বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে ভিনি একাঁট 
প্রাইভেট স্কুলে স্থান পেসেন। কোন না কোনভাবে স্বদেশী 
আন্দোলন এ সময়কার প্রত্যেক ছাঘ্ের জীবনে ছাপ ফেলেছিল। 
এই ছাপ এতই দীর্ঘস্ায় হয়েছিল যে এণরা প্রায় কেউই সরকারী 
চাকরীতে যাননি। তার বদলে এরা বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে দেশের 
সেবাই ধর্ম বলে মেনে নিয়োছলেন। 

প্রোসডেল্সী কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও সেই সময় হয়োৌছল 
উজ্জল সব জ্যোতিম্কের সমাবেশ। রসায়নে ছিলেন আচার্য 
প্রফর্লচন্দ্র, পদার্থাবদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও সুরেন্দ্রনাথ 
মৈত্র, অঙ্কে ছিলেন ডি এন. মল্লিক, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ও 
সিং ই" কালিসের মত পণ্ডিত ব্যান্তরা, ইংরেজী বিভাগে ছিলেন 
মনোমোহন ঘোষ (অরাবন্দের দাদা), মিঃ পার্স ভাল ও পি. সি ঘোষ 
(শেষোন্ত অধ্যাপক বিখ্যাত হেডমাস্টার ঈশান ঘোষের পুত্র) 

চতুর্থ বিষয় হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ নেন শারীরতত্ত (ফিজিওলাজ)। 
এই বিষয়টি পড়াতেন সুবোধচন্দ্র মহলানাঁবশ (প্রশান্ত মহলানবিশের 
কাকা)। ফাইনাল পরীক্ষায় এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 100 মাকের 
মধ্যে 100 পেয়োছিলেন। স্কুল থেকেই সত্যেন ছিলেন অত্যন্ত চণ্চল 
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প্রকাতির। সর্বদাই তাঁর মাথায় দূষ্টব্দ্ধ খেলত। মেধাবী ছাত্রদের 
সাধারণত শান্তশিস্ট বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু সতোন 
ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। শিক্ষকদের ক্লাসে নানাতাবে বিরন্ত 
করা ছিল তাঁর স্বভাব। অবশ্য এই দজ্টুমী কখনই ভদ্রতার মান্না 
আতিক্রম করত না বলে শিক্ষকরাও তাঁকে প্নেহ করতেন। প্রথম 
দিন ক্লাসে এসেই আচার্য প্রফর্পচন্দ্র বুঝতে পারেন ছেলোট অত্যন্ত 
দুস্টবৃদ্ধিসম্পন্ন। পরের দিন থেকেই তিনি সত্যেনকে গ্যালারি 
থেকে নেমে এসে তাঁর টেবিলের পাশে একটি টুল পেতে বসতে 
আজ্ঞা করেন। | 
ইনটারামাডিয়েট পরণক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে সর্বোচ্চ মার্কস 
পান। অধ্যাপক পার্সভাল সেই বছরই অবসর নেন। 'তাঁন 
সত্যেন্দ্রনাথের উত্তরপন্রে বাড়তি দশ নম্বর যোগ করে লিখে দেন, 
«এই ছেলোটর মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা আছে'। তিনি এই 
খাতা দেখে এতই মৃদ্ধ হন যে ইংলশ্ড চলে যাবার আগে 
সত্নন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। 
ছেলেবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশান্ত ক্ষীণ ছিল, সেজন্য 
তিনি খেলাধূলায় খুব সাক্রয় অংশ নিতে পারতেন না। কোনরকম 
খেলার ব্যাপারে কখনো তাঁর কোন আগ্রহও দেখা যায়নি। 
1911 সালে আই এসসি পরাক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান লাভ 
করেন। মেঘনাদ সাহা ঢাকা থেকে পরীক্ষা 'দিয়েছিলেন। 'তিনি 
হন তৃতীয়। মেঘনাদ সাহা এর পর কলকাতায় চলে এসে 
প্রোসডেল্সী কলেজে বি- এসসি ক্লাসে ভার্ত হন। 

বি. এসাঁসি ক্লাসে মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নিঁখিলরঞ্জন নিলেন 
গণিত; জ্ঞান ঘোষ ও জ্ঞান মুখোপাধ্যায় নিলেন রসায়ন; শৈলেন 
ঘোষ, অমরেশ চক্রবতর এবং ম্লেহময় দত্ত নিলেন পদার্থাবজ্ঞান। 
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1913 সালের বি এসাঁস অনার্স পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ হলেন 
প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয় এবং নিখিলরঞ্জন তৃতীয়--বলাই বাহুল্য 
সকলেই প্রপ্রম শ্রেণীতে । তার দু বছর পরে 1915 সালে এম. এসাঁস 
মিশ্র গণিতে একই ফলাফলের পুনরাবৃত্ত হল, কেবল নাখল- 
রঞ্জন সেবছর পরীক্ষা দেননি। মাইনাস চোদ্দ পাওয়ারের চশমা- 
ধারী এই ছেলোট ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবদন্তীতে পরিণত 
হয়েছিল, যে ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরাঁক্ষাতেই কখনো 
দ্বিতীয় হয়নি। তবে পড়ুয়া ছেলেদের মত তিনি সর্বক্ষণ নিজের 
পড়াতেই ডুবে থাকতেন না, 'দনের অনেকটা সময় সহপাঠী এবং 
বন্ধুদের পড়ানোতেও ব্যয় করতেন। হরিরিশ সিংহের বাড়িতে তাঁদের 
শিক্ষাদানের আসর বসত। তাঁর কাছে পড়ে উপকৃত হয়েছেন 
বিশেষভাবে নীরেন্দ্রনাথ রায় ও দিলপকুমার রায়। এই সময় 
সতোন্দ্রনাথ সবুজপন্ধ গোম্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং প্রমথ 
চৌধুরীর বাড়ি তাঁর যাতায়াত সুরু হয়। আলাদা অধ্যায়ে এ-বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 

সত্যেন্্রনাথের কলেজ জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে 
অপ্রাসাঞ্গক হবে না। 1914 সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরচ্ভের 
ঠিক আগে একাট সেকেন্ড ইয়ারের ছান্রকে পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক 
হ্যারসন, অপমান করেন। খবরটা ছাড়িয়ে পড়তেই ছেলেরা দলে 
দলে ক্লাস ছেড়ে রেরিয়ে আসতে লাগল। মিটিং হল। সেখানে 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্তুতা দিলেন। তিনি ছান্রদের এই অপমান সহ্য না 
করার জন্য আহবান জানালেন। দিনের শেষে অধ্যাপক হ্যারসন 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন। ব্যাপারটার এইখানেই হীতি। 
তবে এর কয়েক বছর পরেই 919 সালে সেই বিখ্যাত সুভাষচন্দ্র 
ও ওটেন সংক্লান্ত ঘটনাটি ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য ততাঁদনে কলেজ 
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থেকে বেরিয়ে গেছেন। 

সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় 1964 সালে এক স্মৃতিচারণায় 
িখেছেনৎ “অধ্যাপক বসু আমার থেকে চার ক্লাস নিচে ছিলেন। 
কলেজ জাবন থেকেই তাঁর সঙ্গে পাঁরচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। 
1913 সালে আম তখন সদ্য এম. এ. পাশ করেছি। তখন আম 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের জার্মান ক্লাস করাছি। যতদূর মনে পড়ে সেই 
ক্লাসে মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। আমি জানতাম 
তাঁরা বিজ্ঞানের মেধাবা ছাত্র, সাহিত্য ও ভাষাতত্বের ছান্ন আমি-যে- 
সব ছান্রেরা ভৌত বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয় নিয়ে চর্চা করছেন তাঁরা 
বয়সে ছোট হলেও তাঁদের প্রাতি আমার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।” 
ভাষা শেখার সহজ ব্যৎংপান্ত ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। 1908 সালেই 
তান এক ফরাসী ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ফরাসী ভাষা শিখতে 
আরম্ভ করেন। 1914 সালে মান্র কুঁড়ি বছর বয়সে তাঁর বিবাহ 
হয়। পাত্রী ছিলেন শ্যামবাজারের কাছে কম্বুলিয়াটোলা নিবাসাঁ 
ডান্তার যোগী ন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান উষাবতাঁ। তখনকার 
সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিবাহের ব্যাপারে সত্যেন্্রনাথের কোন 
মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁর পিতা কাজ উপলক্ষে 
বাইরে বাইরে থাকতেন-কাজেই বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করেন তাঁর 
মা। যাঁদও তরুণ সত্যেন তখন ইবসেন পাঠ করছেন কিন্তু তিনি 
এতই মাতৃ-পিতৃভন্ত ছিলেন যে এই বিয়েতে কোনই আপত্তি করেন 
নি। তাঁর মা যে মেয়েটিকে পছন্দ করলেন তিনি তাকেই বিবাহ করতে 
সম্মত হলেন অবশ্য তাঁর একাঁট সর্ত ছিল। তখনকার সামাঁজক 
কুপ্রথা যৌতুক নেওয়া সম্বন্ধে সত্যেনের প্রবল আপাঁন্ত ছিল। "তান 
বলেন পান্রীর পিতার কাছ থেকে যদি কোন যোতুক না নেওয়া 
হয় তবেই তিনি এই বিবাহে মত দেবেন। এই সর্ত পালন করা 
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হয়েছিল। অবশ্য আরেকটি সর্তও ছিল। সত্যেন্্নাথের বন্ধু- 
বান্ধব মিলিয়ে দুশোজন বরঘাব্রীকে যেম ভালভাবে আপ্যায়ন করা 
হয়। এতেই বোঝা যায় বন্ধূমহলে তিনি কতদূর জনপ্রুয় ছিলেন। 
বিবাহের আগে একটি 'কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘর্টে। তখনো 
বিবাহের প্রস্তাব আসেনি । ডন্বর যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ বসু পারিবারে 
কোন ব্যন্তির চিকিৎসার জন্য তাঁদের বাড়তে আসেন। জীবনী- 
কারকদের কাছে শ্রীমতী উধষাবতণ দেবী স্বয়ং এই ঘটনা বিবৃত 
করেছেন। সুদর্শন একাঁটি তরুণ ডান্তারবাবকে আলো দেখিয়ে 
বাঁড়র ভেতরে নিয়ে যায়। ছেলোটকে দেখেই .তাঁর ভালো লাগে । 
অবশ্য তখনো তিনি জানতেন না পরবর্তাঁ কালে এই ছেলোটিই 
তাঁর জামাতা হবেন। 

উষাবতর যখন 'বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স এগারো । তিনি অবশ্য 
স্কুলে পড়েছিলেন_ প্রথমে নিবেদিতা স্কুলে ও পরে মহাকালণ 
পাঠশালায়। স্তীকে উৎসাহী স্বামী ইংরেজী শেখাতে আরম্ভ 
করেন। পরে নিজেদের মেয়েদের বিত্রাহের সময় সত্্দ্রনাথ 
তাদের গ্র্যাজুয়েট হবার আগে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। 


3. কর্মজীবন? প্রথম পর্ব (1915--1920) 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছান্র সত্যেন্দ্রনাথ অবশেষে কর্ম 
জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ভাবষ্যৎ কর্মজীবনের 
কি সম্ভাব্না তখন১ তখনকার দিনে চাকর পাওয়া ছিল দৃন্কর। 
সতোন্দ্রনাথ কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। তার ফাঁকে ফাঁকে 
তান ছান্র পাড়িয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। গৌরীপুর রাজবাড়ীর 
কুমার প্রমথেশ বড়ুক্সা, যান পরে বিখ্যাত চিন্ন পারচালক ও আঁভনেতা- 
রূপে খ্যাতি অর্জন করেন, এই সময় সত্যেন্দনাথের ছান্র ছলেন। 
দুটি জায়গায় তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয় এই যবান্ততে, যে তিনি 
চাকরীর তুলনায় অত্যাধক গণসম্পন্ন । 

অবশেষে সুযোগ এসে গেল। এই সময় স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় প্লাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষণ ও গবেষণা আরম্ভ করার 
চেষ্টা করছিলেন! ভারতে এই ধরনের প্রয়াস তিনিই সর্বপ্রথম 
করেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যেই দেশের লোকের 
মনে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতিক ম্বাধীনতার বাসনা 
অঞ্কুরিত হয়েছে। এর জন্য যে ধরনের শিক্ষা ও প্রস্তুতি দরকার 
তখনকার স্কুল কলেজের শিক্ষায় তার একান্ত অভাব 'ছিল। 
কিন্তু আশুতোষ এই অবস্থার পাঁরিবর্তন ঘটালেন। 1908 সালের 
আগে মানত কয়েকাট কলেজের পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 
আশুতোষ 1916 সালে এক পারিকম্পনা করেন যার ফলে বিশ্ব- 
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বিদ্যালয় কেবলমাত্র অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রকে স্বীকৃতি দান ছাড়াও 
শিক্ষাদান কেন্দ্রে পরিণত হবে। তিনি ঘ্লাতকোত্তর ক্লাসও প্রবর্তন 
করার ব্যবস্থা করেম। নতুন ল্যাবরেটরী গড়ে তোলার ও ক্লাস 
নেবার জন্য লোক দরকার । স্যার তারকনাথ পাঁলত ও স্যার রাসাঁবহারী 
ঘোষের দানের ফলে 98 আপার সারকুলার রোভে ষোর এখন 
নতুন নাম আচার্ষ প্রফল্লচন্দ্র রায় রোড) বিজ্ঞান কলেজের "ভাস্ত 
স্থাপিত হল। বালাগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্যার তারকনাথ পালিতের 
বাসভবনে খোলা হল জাববিজ্ঞান বিভাগগ্দলি। 

1916 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ উভয়েই নবগাঁঠত ফলিত গাঁণত 
বিভাগে লেকচারার নিঘুস্ত হলেন। কিন্তু এ বিভাগের ঘোষ 
অধ্যাপক ডঃ গণেশ প্রসাদের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর হওয়ায় দুজনেই 
আশুতোষের অনুমতিক্রমে চলে আসেন পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে, 
যদিও পদার্থীবজ্ঞান তাঁরা কলেজে পড়েছিলেন 'বি. এসসি: 
অবাধ। 

ইতিমধ্যেই পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে মহাসমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। 
স্যার পি" 'সি' রায় নিজের তত্বাবধানে রসায়ন 'বিভাগ্গটি ভালভাবে 
গড়ে তুলোছিলেন 'কিল্তু পদার্থাবজ্ঞানে কোন িভাগঁয় প্রধান ছিল্পেন 
না। দেবেন্দ্রমোহন বস এই বিভাগে ঘোষ প্রফেসার নিযুক্ত হয়ে- 
ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে জার্মানী পাঠান হয়। 
ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। ডান সেখানে আটক রইলেন। 
সূতরাং পদার্থাবজ্ঞান বিভাগটি গড়ে তোলার ভার পড়ল কয়েকজন 
তরুণের হাতে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, শিশ্র 
মিন, শৈলেন ঘোষ (ধিনি পরে উগ্র রাজনীতি করার জন্য দেশ 
ছাড়তে বাধ্য হন), ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভাতি। তাঁরা এত চমৎকারভাবে 
বিভাগাঁট গড়ে তোলেন যে যখন সি ভি. রামন পালিত অধ্যাপক 


কমমজশবন £ প্রথম পর্ব ৪1 


৮8 উন 
সবচ্ছন্দগার্ততে চলছে 

দিল নিন নীতির? উই রজিন্ট 
সাহা ও সতোন্দ্রনাথ। তাঁরা দুজনেই জার্মান ভাষা জানতেন। 
জার্মান ক্লাসে তাঁদের সহপাঠী ছিলেন সৃনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়। 
তখন পদার্থাবজ্ঞানে এক যৃগসা্ধক্ষণের কাল। পুরণো চিন্তাধারা 
দ্রুত পালটে যাচ্ছে। কোয়াল্টামবাদ, আপোঁক্ষকবাদ ও নীলস বোরের 
হাইড্রোজেন বর্ণালী তত্ব পদার্থীবজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা 
করেছে। সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ এইসব নব-আঁবচ্কৃত তত্ব নিয়ে 
আলোচনা করতেন। কলকাতার অন্যান্য বয়স্ক 'শক্ষকরা এইসব 
নতুন খবরের খোঁজ রাখতেন না। তাঁরা এম এসাঁস- পাঠক্রমের 
সেই সনাতনী বিষয়বস্তুর বোশ জানতেন না-এইসব যুগান্তকারী 
পাঁরবর্নের খবর তাঁদের কাছে পেশছয়নি। আশুতোষ যে 
তরুণ গোম্ঠীকে ভার 'দিয়োছিলেন তাঁরা ফ্লাতকোত্তর পাঠক্রমাটকে 
একেবারে আধৃনিকভাবে গড়ে তুললেন। 

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থ- 
বিজ্ঞানের শিক্ষা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের 
শিক্ষাদান করার কেউ ছিল না। এই কাজে বাধাও ছিল পর্বত 
প্রমাণ। নতুন প্রকাঁশত বইগুলি হাতে পাবার কোন উপায়ই ছিল 
না- সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সেটাই। সেই ঘুগে ভারতাঁয়দের পক্ষে 
আন্তজাতিক সম্মেলন বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করা ছিল কঞ্পনা- 
তীঁত। কোথা থেকে বই! পাওয়া যায় সেই চিন্তায় যখন তাঁরা উদভ্রান্ত 
এমন সময় তাঁদের সামনে এক অভাবনীয় সুবোগ এসে উপস্থিত 
হ্ন। 

হাওড়ার শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারং কলেজে তখন এক জার্মান 
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অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম পি জে" ব্লুল। বিচিত্র কর্মজীবন 
ছিল এই অধ্যাপকের । যাঁদও তান উত্তদিবিদ্যায় ডন্তরেট করেন, 
কিন্তু শারাঘ্বিক কারণে তাঁর খোলা জায়গায় থাকা বারণ হয়ে যায়। 
তখন তিনি বিষয় পাঁরবর্তন করে পদার্থবিজ্ঞান চায় মন দেন। 
তাঁর ভারতে আসার কারণ এখানকার উফ জলবায়। তাঁরস্বাস্ছ্যের 
পক্ষে উফ আবহাওয়ার প্রয়োজন 'ছিল। সতোন্দ্রনাথ ও সাহা ব্লুলের 
সাহচর্ষে খুবই উপকৃত হন, কেননা ব্রুল তাঁদের বন্ধূর মত উৎসাহ 
দিতেন এবং এইসব বই-ই কিন্তু ছিল জার্মান ভাষায় লেখা । এর 
মধ্যে কিছু বই ছিল ম্যাক্স প্র্যাংকের। সাহা আগে থেকেই জার্মান 
শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ এই ভাষা চর্চা শুরু 
করলেন। সুবিধের জন্য দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে বিষয়গুলি ভাগ 
করে নিয়েছিলেন। সাহার ভাগে পড়ল থার্মোডায়নামিক্স ও 
স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্স । সতোন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন ইলেকষ্ট্রো 
মাগনোটজমত এবং থিওাঁর অফ 'রিলেটিভিটি। দুই বঙ্ধুই উত্তর- 
কালে নিজেদের বেছে নেওয়া বিষয়গ্ীলিতে গবেষণা করে 'িশ্ব- 
বিখ্যাত হয়েছিলেন। জ্যোর্তিপদার্থাজ্ঞানে যে দশাঁটি মৌলিক 
আঁবিচ্কার হয়েছে, সাহার তাপ-আয়নন তত্ব তার মধ্যে একাঁট বলে 
স্বীকৃত। এই তত্বের ফলে নক্ষতদেহের উপাদানগ্লির যান্তসঞ্গত 
ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বোস-সংখ্যা়ন আধূনিক 
পদার্থবজ্ঞানে বিশেষ করে মোঁলকণা ও আঁত-পারবাহিতার ক্ষেত্র 
এখনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে মনে করা হয়। 

সত্যেন্দ্নাথ্তে প্রথম গবেষণা পত-দি ইনক্রুয়েল্সপ অফ দি ফাইনাইট 
ভাঁলউম অফ মালকিউলস অন দি ইকোয়েশান অফ স্টেট, অবস্থা 
সমীকরণের উপর অণুদের সীমিত আয়তনের প্রভাব, মেঘনাদ সাহার 
সঙ্গে ঘক্তভাবে 'লাখত। সাধারণত গাঁপাতিক প্রক্রিয়ার স্যাবধের 
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জন্য গ্যাসে কতকগুলি প্রকঞ্পত ধর্ম আরোপ করা হয় এবং তাকে 
আদর্শ গ্যাস বলা হয়। ভোত পারস্থিতিতে যে গ্যাস থাকে তার 
ধর্ম এ প্রকর্গপত ধর্ম থেকে ভিন্ন হয়। সেই বিষয়ে এই গবেষণা- 
পণ্র। পন্রাট 1918 সালে ল্ডনের ফিলসাঁফকাল ম্যাগাঁজনে 
প্রকাশিত হয়। 

এর পরের দুটি গবেষণা-পন্ন ছিল সম্পূর্ণরূপে গাণিতিক বিষয়ে 
-ি স্ট্রেস ইকোয়েশান অফ ইকুউিব্রিয়াম এবং অন 'দ হরপোল 
হোড। 1919 ও 1980 সালে এদুটি বুলোটন অফ 'দ ক্যালকাটা 
ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। 1920 সালে সত্যেন্দ্- 
নাথের পরবতী প্রবন্ধ-_অন দি ভিডাকশন অফ িভবার্গ্‌ ল ফ্রমূ 
দি কোয়ান্টাম থিওরি অফ স্পেকদ্রাল এমিশন প্রকাশিত হয় ফিল- 
সফিকাল ম্যাগ্রাজনে। এইসব প্রবন্ধগল থেকে বোঝা যায় 
সত্যেন্্রনাথের অঙ্কের উপর আশ্চর্যরকম দখল তো 'ছিলই. এবং 
সব সময়েই ' তাঁর প্রচেন্টা ছিল সমস্যাটির একেবারে মূলে প্রবেশ 
করা। 

এই সময়ে সাহার সহযঘোগতায় সত্যন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের 
আপেক্ষিক তত্বের উপর মূল জার্মান প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেন। সঙ্কলনাট প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়। প্রসঙ্গত 
এ বিখ্যাত জার্মান প্রবন্ধগুলির এই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ । 
মেঘনাদ সাহা দ্রুত সাফল্য অর্জন করতে থাঙ্েন। 1তনি ?91? 
সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তর জন্য থাসস দাখল করেন। সেই 
বছরই 'তিনি ডি. এস-স. দেন এবং ঘোষ ত্র্যাভালং ফেলোশিপ 
নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন 1980 সালের মাঝামাঝি সময়ে। 
সত্ন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যার আশুতোষের বানিবনা হচ্ছিল না। 
বেশ কয়েকবার তাঁদের মধ্যে মতান্তর হয়, একবার স্যার আশুতোধষের 
৪ 
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করা একটি অঞ্চের প্রশ্নপন্র নিয়ে। 1918 সালে যৃ্ধ শেষ হবার 
পর দেবেন্দ্রমোহন বসু জার্মানী থেকে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে 
আশুতোষ ভারত সরকারের অর্থ-দূফতর থেকে আর একাঁট গৃণ্ধ 
প্রাতিভা আবিষ্কার করেছেন-_সি. ভি রামন। তান তখন অবসর 
সময়ে ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্সে 
গবেষণা করছেন। আশুতোষ 1917 সালে তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানে 
পালিত অধ্যাপক মনোনীত করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ততাঁদনে অন্য 
কাজের সন্ধান করছেন। ঢাকায় তখন নতুন বিশ্বাবদ্যালয় খোলা 
হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন । কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
সতোন্দ্রনাছের কাছে রাঁডার পদের জন্য প্রস্তাব দেওয়া ইল, 
আশনতোব যখন একথা শুনতে পেলেন তখন তিনি সত্যেন্্রনাথের 
বেতন বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষকে যাবেন বলে কথা 'দয়ে 'দিয়েছেন। তিনি সে কথা আর 
ফেরাতে সম্মত হলেন না। 
দেবেন্দ্রমোহন বসু এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন, 

1980 সালের পর থেকে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থাবদ্যা বিভাগের 
বড় অস্বস্তিকর পারাস্থিতর সৃষ্টি হয়োছল। অজ্প জায়গার 
মধ্যে অনেকগুলি কৃতী বিজ্ঞানী, অথচ ল্যাবরেটরীঁতে তেমন 
যোগ নেই, যন্্পাতিরও অভাব। কাজেই উত্তাপ সপ্টারত 
হওয়া অনিবার্য ছিল। কয়েকজন অন্য 'বিশবাবদ্যালয়ে চলে 
ঘাওয়াতে অবস্থা একট; স্বাভাবিক হল। অবশ্য রূমে সৃবিধাও 
বাড়ছিল* এবং বিভাগ প্রসারিত হচ্ছিল। প্রথম যে বিজ্ঞান 
দেশত্যাগী হলেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ । 
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সত্যেন্দ্রনাথ সাধারণত পড়াশোনা ঘা করার রানেই করতেন, 
প্রদীপের আলোয়। 'দিনের বেলা কাটত বন্ধুদের সাহচর্ষে, বন্ধুদের 
সঙ্গ ছাড়া একা 'তিনি বড় একটা কাটাতে ভালবাসতেন না। তাঁর 
বন্ধুরাও ছিলেন বাছা-বাছা। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ছিলেন 
তাঁর অন্তরঙ্গ সৃহদ। 

1911 সাল নাগাদ পশপাঁত ও গিঁরজাপাঁত ভট্টাচার্যের (দুই 
ভ্রাতা) বাঁড়তে এত সময় কাটাতেন যে সেটা প্রায় তাঁর নিজের 
বাড়তেই পারণত হয়োছল। হরলাল মিন স্ট্রীটে ছিল এই বাঁড়। 
ভট্টাচার্যরা ছিলেন শাক্ষত, রূচিবান ও সঙ্গীতপ্রিয়। প্রচুর বই 
ছিল তাঁদের বাঁড়তে। এই বাড়তেই সঙ্গীতে হাতেখাঁড় হয় 
সত্যেন্দ্রনাথের এবং এখানেই তানি একাঁট এসরাজ উপহার পান। 
পশৃ্পতির গানের গলা ভাল ছিল। এসবাজে নানারকম 
পর্দার এদিক-ওদক করে সতোন্দ্রনাথ নতুন নতুন রাগ ও সুর 
সৃষ্টি করতেন পশপাঁত তাতে কথা রচনা করতেন--এইভাবে কাব্য 
ও সঙ্গীত চর্চা করে বহু সময় আতিবাহত হত। ছাদে বসে তাঁরা 
কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করতেন-_সম্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেত। 
নিচে থেকে পশুপতি ও গিঁরজাপাতি তাঁদের জন্য জলখাবার 
পাঠাতেন লুচি ও হালুয়া 

নিজের বাড়ির চেয়ে এখানেই বেশি সময় কাটাতেন সতোন্দ্রনাথ। 
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ফ্ুল্তিস্গত কারণেই মনে হয় এই বাঁড়র পরিশীলিত আবহাওয়া 
তাঁর মানাসক গঠনকে প্রভাবিত করে। যোগ্য বন্ধু আকর্ষণ করার 
সহজাত প্রবণতা ছিল তাঁর। খুব শশঘ্রই তাঁর চারপাশে এসে জড় 
হলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, হরিশ সিংহ, হরিপদ মাইতি 
প্রভৃতি। যামিনী রায় কাছাকাঁছ বাগবাজারে থাকতেন। পশহপাঁতর 
সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই বন্ধৃত্ব ছল এবং এই বাঁড়তে যথেষ্ট 
যাতায়াত ছিল। এছাড়া আসতেন পূণচন্দ্রু সেন নামে সত্যেন্ট্রনাথের 
একজন সহপাঠী । ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তাঁদেরই 
বয়সী আরেকাঁট তরুণ থাকতেন এই বাড়তে । তার নাম ভূপাল- 
ভূষ্ণ ভট্রাচার্য। যাঁদও তিনি এই পাঁরবারের আত্মীয় ছিলেন না 
তবু তিনি প্রায় তাদেরই একজন ছিলেন। ভূপালভূষণ কাঁবতা 
লিখতেন, ছন্দ নিয়ে নানারকম পরাঁক্ষা করা ছিল তাঁর খেয়াল। 
সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ সবে বাংলা ছন্দকে সংস্কৃতের বন্ধন মস্ত করে 
যুস্ত বর্ণকে এক মান্রা ধরে কবিতা রচনা করছেন। সংস্কৃতে যুক্ত 
বর্ণকে দুই মান্রা ধরা হয়। বাংলাতেও আগে এই রাত অনুসৃত 
হত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই নিয়ম সাহস করে ভাঙলেন। তখনকার 
সাহিত্যপ্রেমিকরা তাঁর এই প্রয়াসকে সোল্লাসে সমর্থন জানালেন। 
পণ্ঠশরে দগ্ধ করে করেছ এক সন্গ্যাসী 
বিশ্বময় 'দয়েছ তারে ছড়ায়ে - 
এইসব . পধান্তগুলি তখন লোকেদের মুখে মূখে ফিরত। 
পশুপাতি, পরে 'যানি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে আসেন- লেখার 
চেষ্টা করত্লেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রোদ্রু' গজ্প্টর একটি সমা- 
লোচনা লিখে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। সেই লেখাটি 
নিশ্যয়ই তরুণ সত্যেনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, কারণ 
ঠিক তার কয়েকাঁদনের মধ্যেই তিনি প্রস্তাব করেন একাঁট হাতে- 
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লেখা পন্িকা বার করার। সত্যেনই হবেন্ন তার সম্পাদক। 
পল্রিকাটির নাম ঠিক হল মনীষা । সতোল্্রনাথ যখন থার্ড ইয়ারে 
পড়েন তখন এর প্রথম সংখ্যা বার হয়। তাতে সম্পাদক নিজে 
একটি ধারাবাহিক কাহিনী 'লিখোছলেন। আসামের জঙ্গলে 
যেখানে তাঁর বাবা কাজ করতেন, সেখানে ছহ্টিছাটায় 'তাঁন যেতেন। 
সেই আঁভক্রতার কাঁহনী। লেখায় যথেষ্ট মৃল্সীয়ানার পারচয় 
ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় পান্রকাট মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
কাহিনীটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আরো পাঁরতাপের বিষয়, 
পন্রিকাঁটর সব কি সংখ্যাই হাঁরয়ে গেছে। তবে পণ্নিকাঁটর সঙ্গে 
যারা ঘ্স্ত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয় এটি ছিল 
সাহিতা হিসেবে বেশ উ*চ্দরের। 
কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার, ধা সাধারণভাবে হেদুয়া নামে পাঁরাঁচিত, 
ছিল তাঁদের আর একটি প্রিয় আন্ডার স্থল। এখন অবশ্য এর নতুন 
নামকরণ হয়েছে আজাদ হিন্দ বাগ। ক্লাসের পরে বন্ধুরা এখানে 
মালত হতেন। তখন ওখানে সাঁতার কাটার ক্লাব ছিল না। 
জায়গাঁটতে এখনকার মত অত ভিড়ও "ছিল না। হারীত- 
কৃফ একের পর এক রবীন্দ্রস্গীত গেয়ে যেতেন। প্রায় ষাট 
বছর পরে, সত্যেন্দ্রনাথের আশী বছরের জন্মাদনে আকাশবাণী 
কলকাতা থেকে তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য একটি অনুষ্ঠান হয়। 
তাতে ছান্র বয়সে যেসব গান সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল, সেইসব গান 
বাজিয়ে শোনানো হয়-উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথকে চমক 
দেওয়া। 

বাঙালীদের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস সৃবিদিত। সত্যেন্দ্রনাথ এই 
অভ্যাসীঁট চর্চার দ্বারা আরো বাড়িয়েছিলেন। অনেকের কাছে হয়ত 
মনে হতে পারে এটা বৃথা সময়ক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়, 'কিল্তু 
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তেমন লোকের কাছে আড্ডা বথেস্ট চিন্তা ও বাদ্ধর খোরাক জোগাতে 
পারে। কলেজের পরে এই খোলা হাওয়ার আডন্ডাতেও তাঁদের 
মন ভরত না, তাঁরা যেতেন হারাতকৃষের বাঁড়তে। হারাঁতকৃষের 
ণপতা অসীমকৃষ ছিলেন প্লেহশীল ও সহদয়। পুত্রের বন্ধুরা গান 
শুনতে ভালবাসে বলে তিনি একটি অগ্্মান কিনে দেন। এই 
বাঁড়তে প্রমথ চৌধুরী. অমৃতলাল বস প্রভাতি গঁণজনেরও 
সমাগম হত। 

প্রমথ চৌধুরী পেশাগতভাবে ব্যারিস্টর হলেও ছিলেন সাহিত্য- 
প্রেমী ও সৃপশ্ডিত। বিশেষ করে সঙ্গীত ও ফরাসী সাহিত্যের 
অনুরাগী ছিলেন 'তান। 'তাঁন সবুজপন্র নামে যে পান্রকা বার 
করেন তাকে ঘিরে এক বাদ্ধদীপ্ত লেখকগোম্ঠী গড়ে ওঠে। তখন 
বাংলা সাহিত্যে বিশদ্ধ সাধূভাষার কাল। প্রমথ চৌধুরী প্রথম 
চলিত ভাষাকে সাহিত্যের অঙ্গনে উপাস্থিত করলেন। তাঁর রচনা- 
ভঙ্গী ছিল সরস, পারমাঁজত ও রুচিসম্পন্ন-তান বাংলায় এক 
নতুন দৃম্টিভঙ্গীর অবতারণা করলেন। এমনাঁক রবীন্দ্রনাথকেও এই 
সবুজপন্রগোষ্ঠী কিছুটা প্রভাঁবত করতে পেরোছল। 

এতদিন যেসব উদ্দেশ্যহণীন আড্ডায় সময় কাটত তার থেকে ক্রমে 
সত্যেন্দ্রনাথ এই রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আলোচনাচক্কে আসতে আরম্ভ 
করলেন। সবুজপন্র গোম্ঠীর পক্ষে তাঁকে দলে পাওয়া ছিল পরম 
সৌভাগ্যের ব্যাপার। যাঁদও সত্যেন্দ্রনাথ এদের সব আলোচনায় 
স্বচ্ছন্দভাবে যোগ দিতেন তিনি কিন্তু কখনো সবুজপত্রে এক 
লাইনও লেখেন নি। তাঁর চাঁরনে কিছু আপাত বৈপরাঁত্য ছিল-_যা 
পরে তাঁর বহু; অনুরাগণকে বিভ্রান্ত করেছে। প্রমথ চৌধুরী এই 
সম্পর্কে গড় একটি মন্তব্য করেনঃ “সম্ভবত উনি ব্লযাকবোর্ডের 
সামনেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।' 
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ব্রাইট স্ট্রীটে প্রমথ চৌধুরীর বাড়তে সবৃজপন্র গোহ্ঠী মিলিত 
হত। এই দলে ছিলেন সুধরচরণ 'সংহ, সোমনাথ মৈন্ন, অতুলচন্দ্র 
গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূজটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার 
রায়, মাণকলাল দে, বরদাচরণ গবপ্ত, আময় চক্তবত সুনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি। 
শুধু সাহত্য নয়_দর্শন, অর্থনীতি, হীতহাস, সমাজ বিজ্ঞান, 
রাজনীতি, ভাষাতত্ত, বিজ্ঞান প্রভাতি যাবতীয় বিষয় নিয়ে এখানে 
তর্ক-বিতর্ক হত। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সুধীরা যোগ দিতেন এইসব 
আলোচনায়। নতুন কি কি বই প্রকাশিত হচ্ছে সেই বিষয়ে 
আলে্ঠনা করতেন' তাঁরা- নতুন প্রকাশনগ্রুলি সংগ্রহ করে পড়ার 
চেস্টা করতেন। বই অবশ্য সবচেয়ে বোশ 'কিনতেন প্রমথ চৌধুরী। 
তাঁর কাছ থেকে নিয়ে অন্যেরা পড়তেন। সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা 
একাঁট চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী তাঁদের উদ্দেশ্য স্পম্ট করে 
জানিয়েছিলেন £; 
"পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই 
নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য 
আমরা সকলেই বই থেকেই পেয়েছি, কিন্তু সেই সব বইয়ের 
কথা প্রাত লোকের ভিতর থেকে অজ্প বিস্তর নতুন মৃর্ত ধারণ 
করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। 
মুখের কথার ভিতর ঘে প্রাণ ও বৌঁচন্্য আছে তা লেখার কথায় 
সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ৬ পরের 
কথা শুনতে এত ভালবাসি । তাছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আমি 
লেখাতে চাই। কেননা বাংলা সাহত্যে জ্ঞানের দিকটা আজ 
পযন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর যতাঁদন বাংলা সাহত্যে জ্ঞানের 
ভান্ডার না হবে ততাঁদন উ“চুদরের কাব্য ও সমালোচনার জনোও 
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আমাদের দু-একটি গ্রাতিভাশালী লেখকের মখাপ্রেক্ষী হয়ে 
থাকতে হবে। এক বঞ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ 'দিয়ে 
বাংলা সাহিত্যে এমন কিছ থাকে না যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া 
যায়-তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা । আর বগ্কিমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথ যে ষূগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা- 
ধরা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী 
লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, এ কথা শাস্তেও লেখে না। সূতরাং 
আমাদের মত প্রাতিভাহীন লোকেদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সণ্চয় করেছি-_তার ভাগটা দেশের লোককে দেওয়াটা 
কর্তব্য। এই কারণে আম আপনাকে সবুজপন্রের আসরে 
নামাতে চাই।” 

ঢাকা চলে যাবার আগে পর্্তি এদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগা- 
যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। তবে ঢাকা চলে ঘাবার পরেও যোগসূত্র একেবারে 
পছন্ন হয়ান। রবীন্দ্রনাথের পরিচাঁলত পবাচত্রার আসরেও 
সত্ন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই উপস্থিত হতেন। তবে সেখানে তান বড় 
একটা মুখ খুলতেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল নীরব শ্রোতার 
অনেক পরে 'পারচয়' ব্রিমাসিক তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করে। 
সবুজপন্রের এীতহ্যবাহী এই পন্িকা আধূনিক ও উদারপন্থী। 
তবে সবুজপন্র অনেকটা সনাতনপল্থী ছিল, পরিচয়ের দৃান্টভঙ্গী 
সর্বাংশে ইউরোপায়। এর প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন 
ণবজ্ঞানের সংকট' নামে প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ ছিল আইনস্টাইনের 
উপর। *পারিচয় প্রথম পাঁচ বছর ন্রিমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়, 
পরে এট মাঁসিকপ্র হয়ে যায়। সবুজপন্ত্রের মত পারচয় গোম্ঠীও 
সম্পাদকের গৃহে মিলিত হতেন। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত 
'ছিলেন সতোন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধ। ছুটিতে কলকাতা এলেই তিনি 
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যেখানেই থাকুন পাঁরচয়ের আন্ডায় যোগ দিতে যেতেন। সেজন্য 
দরকার হলে শহরের অন্য প্রান্ত থেকে হেটে আসতেও দ্বিধা 
করতেন না। 

যেখানেই যান সতোন্দ্রনাথ আঁতি সহজেই তাঁর চারপাশে গুণি- 
জ্ানীদের একটা আন্ডা গড়ে তুলতে পারতেন। ঢাকায় তাঁরা 
'বারোজনা' নামে একটি ক্লাব সুরু করেন। এর সদস্য 'ছিলেন 
রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহমুদ হোসেন, আর্থার 
হিউজেস, পৃণ্যেন্্রনাথ মজুমদার, সতাশরঞ্জন খাস্তগণীর, লাঁলত- 
মোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্রদাশজ্কর রায়, সর্বাণীসহায় গৃহ সরকার, 
বীরেন্দ্ুলাল দে। খরতিহাপিক সশোভন সরকার ছিলেন ঢাকায় 
সতোম্দ্নাথের প্রাতিবেশী। কিন্তু বারোজনা গঠিত হবার আগেই 
তনি কলকাতায় চলে এসেছেন। 


5. ঢাকা ও ইউরোপ (1921-1926) 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতাষ্ঠত হয় 1921 সালে। উপাচা ছিলেন 
স্যার ফিলিপ হারটগ। হারটগ যেসব মেধাবী শিক্ষকদের ঢাকায় 
আনেন সত্যেন্দ্রনাথ 'ছলেন তাদের অন্যতম। পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে 
যিনি অধ্যাপক ছিলেন তাঁর নাম ডক্র ডক্র;* এ" জেংকিনস, “ততটা 
বুদ্ধিমান না হলেও ভালোই” ছিলেন লোকটি। তিনি অন্তত 
প্রাতভাবান লোকের খোঁজ পেলে তাঁদের খথাসাধ্য উৎসাহ দিতেন 
-এই গুণ তাঁর ছিল। হারটগের সঙ্গে লণ্ডনে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেরও 
দেখা হয়োছিল। তাঁর কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে হারটগ তাঁকে ঢাকা 
বিশ্বাবদ্যালয়ে রসায়নে অধ্যাপক হয়ে যোগদান করার আমন্্ণ 
জানান। 

ঢাকায় আসর একমাস পরে বন্ধ; ও সহপাঠী মেঘনাদ সাহ।বে; 
সত্যেন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন সেই ?চঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই 
সময়কার খানিকটা 'চন্র পাওয়া যায় 2 

'মাসথানেকের উপর তোমাদের দেশে এসোছি। এখানকার কা 

এখনও আরম্ভ হয়নি। তোমাদের ঢাকা কলেজে জিনিস অনেক 

ছিল, শকন্তু অধতে তাদের যে দদ্দশা হয়েছে তা বোধ হয় নিজেই 

কতক জান। সাহেবদের 19191-এর উপর অনেক 1০91 1618১, 

৪ 1১6০৫ ছড়ান আছে, কোন 51১91905-এর 1১৪৮ তা ঠিক 

করতে হলে 1€56১0॥ করতে হবে। 


ঢাকা ও ইউরোপ &$ 


এখানে 19810981-এর অভাব, তবে নতুন 90150540ে-র কারা 

7380]. 22017)067 সমেত অনেক 7০987)91 ০1:0৫ দেবেন, এই 

ভরসা 'দিয়েছেন। ১০167000 1.70815 আলাদা হবার কথা হচ্ছে 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সদ্য গঠিত কেন্দ্র, যেখানে লাইব্রেরীতে তখনো 
আধুনিক পন্িকাদ এসে পৌঁছয় না-_এখানে অবতীর্ণ হলেন 
সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুসান্ধংস মন ও ক্ষুরধার মনীষা নিয়ে। 
পদার্থীবজ্ঞানের নবতম আবিন্কার, নবতম ধ্যান-ধারণায় তাঁর মন 
তখন আন্দোলিত। কলকাতায় এইসব নতুন ধারণার ঢেউ ইতি- 
মধ্যেই পেশছে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দীর্ঘকাল অন্তরীণ থাকার 
পর 1919 সালে দেবেন্দ্রমোহন বসু দেশে ফিরেছেন। তিনিই 
প্রথম সত্যোন্দ্রনাথকে ম্যাক্স প্র্যাংক-এর 17%017)005চ1 ৪০৭ 
ড8:00697811808£ বইটির একটি কর্পি উপহার দেন। জার্মান 
বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্র্যাংক আধুনিক পদার্থীবজ্ঞানের অন্যতম প্রধান 
স্থপাঁতি। 1900 সালে তিনিই কোয়ান্টামবাদের সূচনা করেন। এই 
মতবাদ অনুসারে শান্ত ক্রমাগত প্রবাহের মত নিগগত হয় না। মাকে 
মাঝে এক ঝাঁকের মত বার হয়ে থাকে। বিখাত সমীকরণ & _ /৯ 
তাঁরই প্রবার্তত। এই মতবাদের উপর ভাত্ত করে প্র্যাংক তাঁর 
01501000101 01 6112169 1107) 2 1701908 ০০৫ সম্বন্ধে যা লেখেন 
সত্যেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে অবহিত 'ছিলেন। প্র্যাংক তাঁর মতবাদটি যে 
ভাবে উপাগ্ছিত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ তার সঞ্চে ঠিক একমত হতে 
পারছিলেন না কারণ তিনি কোনরকম জোড়াতালি দেওয়া পদ্ধতিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মত খতখ*তে লোকের পক্ষে প্ল্যাংকের 
প্রমাণাট মেনে নেওয়া ব্যাপারটিতে সায় দেওয়া কঠিন 'ছিল। 

তন বছর পরে 1984 সালে জার্মান বিজ্ঞান পাকা 2010811 
180: 7075988-4 সতোন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 2181005 ৬ 8710 11217 
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€38870017) 17519006919 প্রকাশিত হয়। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে 
পড়েন সত্যেন্দ্রনাথ। আসলে প্রবন্ধীট এর আগেই তান 11770- 
১0101)1081 015882:৩-এ প্রকাশের জন্য পাঠয়েছিলেন। এবং এর 
একটি কাঁপ আইনস্টাইনের কাছেও পাঠান মতামতের জন্য। 
আইনস্টাইনকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠি ছিল এইঃ 


ফাজক্স ভিপাটমেন্ট 
* ঢাকা বিশবাবিদ্যালয় 
' ঞ& জুন, 104 


শ্রদ্ধাভাজনেষ্‌, 
আপনার মতামতের জন্য আমি সাহস করে এই প্রবন্ধাটি পাঠালাম । 
আপানি এটা পড়ে কি মনে করেন জানতে আমি খুবই উৎসূক। 
নিরব কেটিসনারকাররারিলরদারাররদা 


নিয়েই প্_ ধ্রবকাঁটিতে পেশছতে পেরোছি। অবশ্য এতে ধরে 


টিনিিনিজিরানাঠজিনারতী পার এই 
প্রবন্ধীট অনুবাদ করার মত যথেষ্ট জার্মান আমি জানি না। আপানি 
যাঁদ মনে করেন এটি ছাপার যোগ্য তা হলে 26160106 ভিত 
৮৮131 পন্রিকায় এট প্রকাশের ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ হব। 
বাঁদও আপানি আমাকে চেনেন না তবু অসঙ্কোচে আপনার কাছে 
এই অন্রোধ জানালাম কারণ লেখার মাধ্যমে আপনি আমাদের 
সকলেরই গুরুচ্থানীয়। কলকাতা থেকে একজন আপনার 
আপোক্ষিকবাদের প্রবন্ধগৃলি ইংরেজীতে অনুবাদের অনুষ্ধতি 
প্রার্থনা করে চিঠি দেয়, আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না। 
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আপনি অনুমতি 'দিয়েছিলেন। বইটি পরে প্রকাশিতও হয়েছিল। 
আমই আপনার সাধারণ আপোক্ষকবাদ প্রবন্ধটি অনুবাদ করি। 
আপনার বিশ্বস্ত 
এস' এন" বোস 


অজ্পাঁদনের মধ্যেই আইনস্টাইনের অনূদিত প্রবন্ধাট প্রকাশিত 
হল। তার সঙ্গে অনুবাদক নিম্নোন্ত টীকা যোগ করেন। 
'আমার 'মতে। প্র্যাংকের সূত্র থেকে বোস যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগাঁতর সূচনা করছে। আদর্শ গ্যাসের 
কোরান্টাম তত্ত্ব সম্বদ্ধেও এই মতবাদ প্রযোজ্য । এই 'বিষয়ে অন্যত্র 
আলোচনা করব।' 

এই সবই এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। এর পর 
থেকেই সত্য্দ্রনাথের এই কাজাটর সঙ্গে আইনস্টাইনের নাম 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে যুস্ত হয়েছে। সাঁত্য কথা বলতে কি আইনস্টাইনের 
ভূমিকা এক্ষেত্রে বাড়িয়ে এত দেখান হয়েছে যে এই নবীন এবং 
অপাঁরচিত বিজ্ঞানীর কাজটি, যে কাজ নিয়ে 'তাঁন বিশ্বের বিজ্ঞান 
সভায় প্রবেশ করলেন_ অনেকটাই আড়ালে পড়ে গেছে। কি কারণে 
বোসের এই প্রবর্থীটকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা বুঝতে গেলে 
তাঁর বন্তব্যাটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তাঁর প্রবন্ধটির 
সারমর্ম সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল, তবে অবশ্যই একে সুবিধার 
জন্য অনেকটা সরলীকৃত করতে হয়েছে। কোন বন্ধ জায়গায় 
দেওয়ালের ছোট-ছোট ছিদ্র দিয়ে বিকরণের বর্ণালী উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগেই মাপা সম্ভব হয়েছিল, 'িল্তু কোন প্রচালত 
মতবাদ দিয়েই এই বিকিরণের ধর্ম ঠিক ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। 
অবশেষে প্রযাংক একটি মতবাদ খাড়া করলেন। প্র্যাংকের অনুমানকে 
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আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন আইনস্টাইন। তান বললেন 
সম্ভবত এই বিকিরণজাত শান্ত ঝাঁক বেধে অর্থাৎ কোয়ান্টা রূপে 
বার হয়ে থাকে। তবুও প্র্যাংকের যান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা দিতে 
সমর্থ হল না কারণ তিনি সনাতনী 'বিদ্যৎ-বলবিদ্যার সঙ্গে একটা 
ইচ্ছামত অনুমানের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন। এর উপর 
সংশোধন করার অনেক চেস্টা হয়। প্ল্যাংকের যাান্ত ঠিক মনোমত 
না হওয়াতে সত্যেন্দ্রনাথ এই নিয়ে চিন্তা করতে সুরু করেন। 
অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ নতুন একাট সূত্র আবিজ্কার করতে সক্ষম 
হলেন যার মধ্যে কোন পর্যায়েই ইচ্ছামত অনুমানের কোন স্থান 
ছিল না। সত্্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে কেবলমাত্র একাঁট নতুন সূত্র 
বললে সব কিছু বলা হল না। তিনি পদার্থাবজ্ঞানে একটা নতুন 
ধারণার সূত্রপাত করলেন, পরবতাঁ কালে যা বোস সংখ্যায়ন নামে 
পারচিত হয়। এর কার্যকারিতা বুঝতে পেরে আইনস্টাইন আঁবলম্বে 
একে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এক নতুন সম্পকেরি 
অবতারণা করলেন। এই সম্পর্ক বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে 
পারিচিত। 

সত্যেন্্রনাথের এই প্রবন্ধ লেখার হীতহাস পাওয়া যায় তাঁর ঘানিজ্ঞ 
ছান্ন পি. কে" রায়ের লেখায় £. 

“বোস যখন ঢাকায় এলেন তখন তাঁর স্ট্যাটসাটকাল মেকানিকস 
ও গ্যাস থিওরী সম্বদ্গে জ্ঞান খুব সম্পূর্ণ নয়- বরং ইলেকট্রো 
ম্যাগনেটিজম ও আপেক্ষিকবাদ সম্পকেই তার জ্ঞান ছিল বেশি। 
1884 সান্ের মার্চ মাসের কিছু পরে তাঁর সঞ্গো সাহার দেখা হয়। 
আলোচনা কালে সাহা 25185017116 18৩. 2%755)8 পন্রিকায় সম্প্রাত 
প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের দিকে সত্যে্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
প্রবন্ধ দুটি ছিল পাউলি ও আইনস্টাইন এবং আরনফেস্টের, 
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দুঁটিরই প্রকাশকাল 1929। সাহা পান্নকা দ্যাট সত্যেন্দ্রনাথের 
কাছে রেখেও গিয়েছিলেন। পাীলর প্রবন্ধে একাঁটি অন্ভুত 
সম্পর্কের কথা নিয়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে ভাল করে পরাঁক্ষা করে 
দেখতে বলেন। কি সেই অন্ভুত সম্পর্ক 2 

1925 সালের গোড়ার দিকে কম্পটন ও ডিবাই ইলেকন্রনের 
এক্স-রে বিক্ষেপণ নিয়ে যে কাজ করেন তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
চাণ্ঠল্যের সৃষ্টি করেছিল। পাউলি তখন বয়সে তরুণ। তিনিই 
কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে অনেক চিন্তা করে অবশেষে মস্ত ইলেক- 
ট্রনের স্গে বিকিরণের পারস্পারিক ক্রিয়া বিষয়ে কোয়ান্টাম সম্পর্ক 
বার করেন। তান পারস্পরিক ক্রিয়াঁট এমনভাবে প্রয়োগ করলেন 
যাতে ম্যাক্সওয়েল বন্টনসম্পন্ন গাঁতবেগওয়ালা ইলেকট্রনগ্ঁল 
বিকিরণের সঙ্গে সুস্থিত অবস্থায় থাকতে পারে। অবশ্য ধরে 
নেওয়া হয়েছিল যে বিকিরণের বর্ণালশ বণ্টন প্র্যাংকের সূত্র 
অনুযায়ী হবে। এইভাবে ফোটন ও ইলেকদ্নদের মধ্যে কম্পটন 
বর্ণিত পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা কত হতে পারে পাউলি তার 
একট গাশাতিক সূত্র দেন। এই সুত্রে অবশ্য দুটি অংশ ছিল। 
প্রথম অংশ 'বাকিরণের প্রাথ্থামক কম্পাংকের ঘনত্বের উপর নর্ভর- 
শীল। অন্য অংশটি নির্ভর করে কম্পটন-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বাক- 
রণের কম্পাংকের ঘনত্বের উপর। এই দ্বিতীয় অংশটি ই 
বিদ্রান্তিকর। দার্শনিক চিন্তার দিক 'দিয়ে এই দ্বিতীয় ব্যাপারটি 
কাণ্ৎ কৌতূহলের উদ্রেক করে কেননা ঘা ঘটছে তার আস্তত্বের 
জন্য এমন একটি ঘটনা অনুমান করা হয়েছে ঘা এখনো ঘটেনি। 
আইনস্টাইন ও আর্নফেস্টের প্রবন্ধটি পাউলির কাজের উপরই 
'ভীন্ত করে একটা সাধারণ রূপ দেওয়া। 

পাউীলির এই কাজাটিকে সত্যেন্দুনাথ পাগলামি বলে আভাঁহত 
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করতেন। এই পাগলামির দিকে কিন্তু প্রথম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন সাহা। এইভাবেই তরুণ সতোন্দ্রনাথ বিকিরণ ও পার- 
সংখ্যান পদার্থাবদ্যার রহস্যময় জগতে প্রবেশ করলেন। 'ডিবাই-এর 
191 সালের এবং আইনস্টাইনের 1917 সালের অসাধারণ প্রবন্ধ 
দুটির সঙ্গেও পারচিত হলেন। 

কিছ্দনের মধোই বোসের দ্বিতীয় প্রবন্ধাটও প্রস্তুত হল-__ 
[02081 15001110075 17) 17001969017, 21610, 17 079 105501006 
91 1816. আগেরটির মত এই প্রবন্ধাটও 'তরনি আইনস্টাইনকে 
পাঠালেন। আইনস্টাইন কৃত জার্মান অন্ুবাদটি 1984 সালে 
25165010716 ৩] 11551 পা্রকায় প্রকাশিত হল। তবে প্রবন্ধের 
শেষে আইনস্টাইন তাঁর নিজস্ব মন্তব্য যোগ করেন যে সত্যেন্দ্রনাথের 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে তান একমত নন। কেন নন তার কারণও তিনি 
দেখান। 

গত পণ্টশ বছর ধরে সত্োন্দ্রনাথের এই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে বহু 
আলোচনা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দুটির কোনটিই এর মধো 
ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়নি। 1974 সালে একই সঙ্গে এই দুটি 
প্রবন্ধের ইংরেজী অন্বাদ প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ান ফজিকাল 
সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান ফিজিক্স আযসোঁসিয়েশন যথাক্রমে 178103 
1'801)67 ও [%/9105 2৩৮5 পান্রকা দুটির এপ্রল ও জুন 
সংখ্যায়। 

ইতিমধ্যে বিদেশ যাবার জন্য ছুটির দরখাস্ত করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ । 
ঢাকা বিশ্বাবৃদ্যালয়ের তখন বড়ই আর্থিক দুরবন্থা। অন্যান্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে অধ্যাপকদের মাইনে বেশি 'ছিল। 
কিন্তু প্রথম কয়েক বছরে বাঁড় তোরর কাজেই সব টাকা নিঃশোঁষত 
হয়। তখন গভর্নিং বড বেতন কমাবার সিন্ধান্ত নিলেন। 
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সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে এতে সম্মত হলেন না। শেষ পর্যন্ত 
একটা রফা হল। সত্যেন্দ্রনাথ নতুন বেতন হার নিতে এই সর্তে 
রাজি হলেন যে ইউরোপে থাকাকালীন তাঁর সমস্ত খরচ এবং 
যাতায়াতের ব্যয়ভার 'বিশ্বাঁবদ্যালয় বহন করবেন। 

তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পড়ে আইনস্টাইন যে মন্তব্য করেন তাতে তাঁর 
ইউরোপ যাত্রার পথ সুগম হয়।- হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ডে 
আইনস্টাইন তাঁকে প্রশংসা করেন, লেখেন যে এই "সিদ্ধান্ত খুবই 
গুরত্বপূর্ণ সংষোজন। করৃপক্ষ সত্যন্দ্রনাথকে ছুটি দিতে প্রথমটা 
ইতস্তত করলেও এই চিঠি দেখে আর অমত করতে পারলেন না। 
কলকাতায় জার্মন কনসযলেট থেকে তাড়াতাড়ি 'ভসা পেতেও এই 
পোস্টকাড সাহায্য করোছল। 

বোম্বাই থেকে যান্রা করে 1924 সালের অক্টোবরে প্যারিস পেশছলেন 
সত্যেন্্রনাথ। নতুন জায়গায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন 
কিনা এই নিয়ে মনে ষে আশংকা ছিল না তা নয়। কিন্তু প্যাঁরসে 
পেশছেই তাঁর সঞ্চে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর আলাপ হওয়ায় সে ভয় 
তিরোহিত হল। বাগচী বিখ্যাত ফরাসী ভারততত্ববিদ সিলভা 
লোভির কাছে গবেষণা করাছলেন। বাগচশর বয়স তখন চব্বিশ 
পণচশ হবে, সত্যেন্দ্রনাথের উনান্শ। ?িনজের দেশ থেকে সমবয়সী 
একজনকে পেয়ে তানি পরম আশ্বস্ত হলেন। বাগচণ তাঁর অনেক 
সুবিধা করে দেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে লৌভর কাছে নিয়ে যান, 
ফরাসণ বিজ্ঞানী পল লাজভাঁর সঙ্গেও পারচয় কারিয়ে দেন। লাজভা 
ছিলেন পিয়ের কুরীর ছান্র। যে মিউনাসপাল স্কুলে রেডিয়ম 
আঁবিচ্কার হর তার প্রধান ছিলেন 'তানি। 

প্যারসে সতোন্দ্রনাথের বাসস্থান ছিল 17 নং রু দন্য সোমারাঁ। 
এই বাড়তেই ছিল ভারতায় ছাত্রদের সংগঠন- ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস 
& 
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আযসোসিয়েশন। বাগচাঁ ছিলেন এই সংগঠনের সম্পাদক। জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে জঁড়ত ছান্ররা এখানে আশ্রয় লাভ করত। 
ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশে এদের শাখা ছিল, তবে কেন্দ্র ছিল 
প্যারিস। 

ভারততত্ব যদিও সত্যেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল না তব্‌ তিনি বাগচশর 
প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এইভাবে দুজনের মধ্যে যে সথ্য 
গড়ে ওঠে তা সারাজীবন অক্ষ 'ছিল, প্রসঙ্গত, বাগচন বিশবভারতার 
উপাচার্য হিসেবে কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়ার. পর সত্যেন্দ্ুনাথ 
এ পদে মনোনীত হন। 

সত্যেন্্নাথের আসার কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁর বাল্যবন্ধু 
গারজাপাঁতি ভ্রাচার্য প্যারিসে এসে পেশছন। তান আসেন 
রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের সঞ্গে একই জাহাজে । বলাই বাহলা, দুই 
বন্ধুর পুনার্মলনে দুজনেরই আনন্দের অবাধ ছিল না। 
আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ অধীর হয়ে 
উঠেছিলেন। প্যারিস থেকে তিনি তাঁকে এক চিঠি লেখেন। 
চিঠির অংশবিশেষ নিচে উদ্ধাত হলঃ 
প্রিয় গুরুদেব, 

আমার প্রবন্ধটি আপাঁন যে কম্ট করে অনুবাদ করেছেন এবং 
ছাপার ব্যবস্থা করেছেন সেজন্য আমার আ:তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানবেন। দেশ ছাড়ার ঠিক আগেই আমি প্রকাশিত প্রবন্ধাট দেখে 
এসোছ। জনের মাঝামাঝি আমি আপনাকে আর একটি প্রবন্ধ 
পাঠাই- নাম 171060081 1:00011101100 1) 03501801018 [1510 
10 [7556100৯801 71806. 

এটি সম্বদ্ধে আপনার আঁভমত জানতে আমি উৎসুক কারণ আমার 
মনে হয় এরও গুরুত্ব আছে। 2550/066 সিভা 2৭ 
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পত্রিকায় এটি ছাপানো সম্ভব হবে কিনা জানি না। 

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আম দুই বছরের জন্য পড়া- 
শোনা করার ছুটি পেয়োছ। এক সপ্তাহ হল প্যারসে এসোঁছ। 
জার্মানীতে আপনার অধীনে কাজ করা সম্ভব হবে কিনা জানি 
না, তবে আপনি যদি সে অনূমাত দেন তবে আমি আনন্দিত হব। 
আমার বহুদিনের আকাক্ষা তাহলে পূর্ণ হয় ।.........৮ 

সেই বছরই শেষের 'দকে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশত হয়। 
সঙ্গে আইনম্টাইনের মন্তব্য যে তানি লেখকের সঙ্গে একমত হতে 
পারেন নি। 

করার 'বষয়ে খোঁজ করেন। লাজভাঁ তাঁকে এই প্রস্তাব দেন। 
লাজ্জভাঁর কাছ থেকে পারিচয়পত্র নিয়ে তিনি মাদাম কুরার সঙ্গে 
দেখা করেন। তিনি যেখানে যান সর্ধন্রই তাঁর কাছে বন্ধ দরজ। 
খুলে যায়_তিনি সাদর অভ্যর্থনা পান। সত্যেন্দ্রনাথের কাজের 
সুনাম মাদাম কুরাঁও শুনেছিলেন, তাছাড়া লাজভার পরিচয়পন্রও 
ছিল, কাজেই তিনি সানন্দে তাঁকে কাজ করতে দিতে সম্মত হলেন। 
তবে বিদেশী ছারদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আগে 'তাঁন ভাষা 
নিয়ে অসুবিধে ভোগ করোছিলেন তাই তিনি ফরাসী ভাষা শেখা 
সম্পর্কে সত্যেন্্রনাথকে কিছু বলেন। তিনি বলেন, রোস 
যেন মাস চারেক ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে তার পরে তাঁর কাছে 
কাজ করতে আসেন। তিনি অবশ্য ধরেই নিয়োছলেন যে এই তরুণ 
ভারতীয়াট মোটেই ফরাসী জানে না। তানি বোসকে মোটেই এ- 
কথা বলার সুযোগ দিলেন না যে তিনি ফরাসী বেশ ভালভাবেই 
জ্রানেন। বহু বছর ধরে সতোন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা শিখেছেন, কিন্তু 
তিনি নীরব রইলেন। মাস পাঁচেক পরে তিনি আবার প্যারিসে 
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এসে রেডিয়ম ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। সতোন্দ্রনাথের স্বভাবজাত 
কৌতূহল ছিল নানা বিষয়ে। প্যারিসে থাকা অবস্থায় তিনি 
একস-রের সাহায্যে কেলাসের গঠন বিশ্লেষণ সম্পর্কে উৎসাহী হন। 
সেই সময় বিখ্যাত ডি ব্রগলণ ভ্রাতৃদ্বয় এক্স-রে কেলাসতত্ব নিয়ে 
কাজ করাছলেন। তাঁদের সঙ্গে সত্য্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ভি 
ব্লগলণদের গ্রামের বাড়িতেও তিনি নিমল্লিত হয়েছেন। তাঁর সহদয় 
ব্যবহারে বন্ধত্ব করা সহজ হত। ইউরোপে প্রথমবার গিয়েই 
সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বন্ধুলাভ করেন- এইসব ইউরোপীয় 'বিজ্ঞানী- 
দের অনেকের সঙ্গেই তাঁর সারাজীবন যোগাযোগ ছিল। 

1926 সালে ঢাকা ফিরে যাবার পর সত্যেন্দ্রনাথ এক্স-রে কেলাসতস্ব 
বিষয়ে জ্ঞান খুব কাজে এসোছল। ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে তিনি এই 
বিষয়ে একটি ভাল গবেষণাগার গড়ে তুলোছিলেন। 

আধ্ানক পদার্থাবজ্ঞানের কৃতী পুরুষদের সাহচর্যে এক বছর 
ফ্রান্সে কাঁটয়ে সত্যন্দ্রনাথ বাঁল্নে এলেন। 192 সালের ৪ 
অক্টোবর তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে চিঠি 
পাান। তাঁদের তখনই দেখা হয়নি কারণ আইনম্টাইন তখন 
বালিনে ছিলেন না। তিনি ফিরে আসার পর সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তাঁর দেখা হয়। এর পর এক বছর কাটে সৌমনার, আলোচনাচক্র 
প্রভৃতিতে যোগ দিয়ে, পড়াশোনা করে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের 
সঙ্গে আলাপে । 

বালিনে থাকতে থাকতে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু দিকপাল 
বিজ্ঞানীর পাঁর্চয় হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ফ্রিটজ হেবার, অটো 
হান, 'িলজে মাইটনার, ওয়ালটার বোথে, হানস গাইগার, পিটার 
ডিবাই, ভন লাউএ, উলফগ্যাং পাউলি, ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ প্রভাতি । 
এদের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পান। পাশ্ডিতোর খ্যাতি 


ঢাকা ও ইউরোপ 5৪ 


জার্মানীতে বরাবরই ছিল, তবে এরা এই সুনামকে এক আধুনিক 
ব্ঞ্জনা দিয়েছিলেন। জার্মানী, কিংবা আরো ভাল করে বলতে গেলে 
বালি'ন ছিল সেই সময় বিজ্ঞানের নবতম ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র-সারা 
পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীরা এখানে আসতেন। 1981 সালে সাহা 
ও ভ্বান ঘোষকে লাখিত এক চিঠিতে'* আচার্য প্রফললচন্দ্র তাঁদের 
যতটা সম্ভব বেশি সময় জার্মানীতে কাটাতে উপদেশ দেন। 

"এ প্রকার মনীষীদের সংস্পর্শে আর জীবনে কখনো আসতে 

পারিবেন না। বাস্তাঁবক দু-একজন বাদ দিলে ইংলন্ডে সকলেই 

1)01007০ আমরা 58010০% 7০০ এই মনে করিয়া বোধ করি 

তাহারা আমাদের কাজ মন খ:লিয়া ৪11)70019৮6 করিতে 

পারে না।” 

1926 সালের গ্রীম্মকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা ফিরলেন। ইউরোপ 
থেকে প্রতি সপ্তাহেই তিনি বাড়তে চিঠি দিতেন, বিশেষ করে মাকে। 
মার খুবই অনুগত ছিলেন 'তীাঁন। 

1991 সালে ঢাকা চলে আসার সময় তাঁর মা বাবা কলকাতায় থেকে 
যান। তখন গোয়াবাগানের বাড়তে সত্যেন্দ্রনাথের কাকা, কাকিমা, 
তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, পিসিমা ইত্যাদিরী থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথের 
মা অবশ্য মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতেন, তবে বেশি দিন থাকতে পারতেন 
না। বাবা যেতেন কম কারণ তাঁর ব্যবসা দেখতে হত। মা ও বাবা 
একসঙ্গে কখনো যান নি, কারণ কলকাতার সংসার দেখাশোনার জন্য 
একজনকে থাকতেই হাত। 

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান নীলিমার জন্ম হয় 1919 সালে, 
কম্বুলিয়াটোলায়, উষাবতশর পিতৃগ্হে। ছোট ছেলে রাম ছাড়া 
তাঁর নয়াট সন্তানের সকলেরই জন্ম সেখানে । দ?ঃখের 'বিষয়, তাঁর 
দুটি সন্তান অঙ্ুপ বয়সেই মারা যায়। তার দ্বিতীয় সন্তান, 
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শিশুপৃর বেনারসে এক বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় মারা বায়। 
তৃতীয় সন্তান, একটি কন্যাও এক বছর বয়সে দৃ্ঘটনায় মারা যায়, 
ঢাকায়। চতুর্থ সন্তানের জন্ম 1928 সালে নাম প্ার্ণমা, বাঁড়র 
নাম পচা। তারপরে জয়ার জন্ম হয় 198 সালে। 


6. ঢাকা! (1927-_1945 ) 


1926 সালে সতোন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ থেকে ফিরলেন তখন 
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক পদটি শন্য। 
নির্বাচকমন্ডলখ এই পদের জনা দেবেন্দ্রমোহন বসুর নাম প্রস্তাব 
করেন। দ্বিতীয় নামটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের, দেবেন্দ্রমোহন তখন 
কলকাতায় পদার্থাবজ্ঞানে ঘোষ অধ্যাপক । তিনি গবেষণা নিয়ে 
বাস্ত। পাশেই বসু বিজ্ঞান মান্দিরে তাঁর মাতুল জগদীশচন্দ্র বসুর 
গবেষণাগার। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘাঁনম্ঠ। কাজেই ঢাকা 
বিশবরিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত পদটি নিতে তিনি সম্মত হলেন না। 
সত্যেন্দ্রনাথ এই পদটির মনোনয়ন পেলেন এবং 1945 সাল পর্যন্ত 
তিনি এই পদে 'নযুন্ত ছিলেন। 

ফ্রান্স ও জার্মানীর আধুনিক যন্ত্রসম্বালত ল্যাবরেটরনগনলিতে কাজ 
করে আসার পর ঢাকায় নিজের ল্যাবরেটরী তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খুব 
অন্যরকম বোধ হয়েছিল। কিন্তু সত্ন্দ্রনাথ একেবারে গোড়া থেকে 
সুর; করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইউরোপের বাভন্ন গবেষণাগার 
দেখার সময় তাঁর মনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল-_কি করে দেশে ফিরে 
অন্যরূপ পরাক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আধুনিক সাজ- 
সরঞ্জামে সম্পূর্ণ একাঁট গবেষণাগার, একটি ওয়াকশপ ও প্রয়োজনীয় 
লাইব্রেরী _এই তিনাট জিনিস গড়ে তোলার দিকে তিনি মনোযোগ 
হলেন। কারণ গবেষণা ও শিক্ষণের কাজে এই কয়টি জিনিস 
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অপারহার্য। যদিও তাঁর নিজস্ব বিষয় ছিল গাণাতক পদার্থ- 
বিজ্ঞান, তবু তানি কেবল এইটুকুতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে 
ছাত্র ও সহকমাঁদের পরাক্ষামূলক গবেষণায় উৎসাহত ও প্ররোচিত 
করতে লাগলেন। পরাক্ষা-ঘটিত ও তাত্বিক ব্যাপারে নতুন নতুন 
চিন্তার খোরাক তিনি তাদের সব সময়েই জোগাতেন। তাঁর ঢাকায় 
থাকাকালীন অবস্থায় সেখানকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে 47785 
50960005001), ১790 01001900005 12120600 10101961055 
01 10120161, 01)6102] 51900105009, [২2105] 9১2003, ৮/161655 
ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার বিশেষ সুযোগ সুবিধা গড়ে ওঠে। 
টাকাতে এই সময়ে তাঁর সহকমাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে নিজ 'নিজ 
ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা অন করেছেন। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 
কে এস" কৃফণনের। 

ডঃ কৃষন প্রথমে কলকাতায় ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে সি" 1ভ. 
রামনের কাছে গবেষণা সুর্‌ করেন। রামন বিক্ষেপণ বা 1$810797) 
9080:17£ নামক এীতহাসিক কাজাটতে তান রামনের সহকর্মী 
ছিলেন। এর পরে কৃষ্ণন ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে রীঁডার হিসেবে 
যোগদান করেন। 1929 থেকে 1938 পর্বন্তি তিনি ঢাকায় ছিলেন। 
কলকাতায় রামনের সত্গে কাজ করার সময় 1786106610 221190601)5 
সম্বন্ধে কৃষ্ণনের আগ্রহ জন্মায় । ঢাকায় এসে সতোন্দ্রনাথের সাহচর্ষে 
এবং গবেষণরে অনুকূল পাঁরবেশে তিনি এ জাতীয় কাজে অনেক দৃত্র 
অগ্রসর হন। সত্যেন্দ্নাথের জ্ঞানের পরাধ ছল বহ বিস্তৃত, 
তাঁর সহকমর্থবরা প্রয়োজন হলেই তাঁর দ্বারস্থ হতেন। কৃফন শেণ্য9৪]- 
এর 1718£0680 581190607 মাপার 'নিখখত পদ্ধাত উদ্তাবন 
করেন। এই বিষয়ে তাঁর এবং তাঁর ছারদের-বি সি গৃহ; এস 
ব্যানার; এন. সি চক্রবতাঁ; এ" মুখাজ; এ" বোস ইত্যাঁদদের 


ঢাকা ৪7 


কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। 1959 সালে ইন্ডিয়ান আযসো- 
'সিয়েশনে মহেন্দ্লাল সরকার অধ্যাপক পদ পেয়ে কফন চলে বান। 
1942 সালে "তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থাবদ্যার বিভাগ 
প্রধান ও অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। স্বাধীনতার -পর যখন ন্যাশনাল 
ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরণ প্রাতিষ্ঠিত হয় কৃফন হন তার প্রথম ডিরেন্র। 
1940 সালে তিনি ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। 
1940 সালে 63 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 

এ ছাড়াও ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয়ে অন্যান্য কৃতী পদাথশবদ 'ছিলেন। 
তাঁদের মধ্যে একজন ডঃ কেদারেশ্বর ব্যানার । 'তনি ঢাকার 
রীডার হিসেবে যোগদান করেন 1953 সালে এবং 1949 পর্ধল্ত 
সেখানেই ছিলেন। কেদারেশ্বর ব্যানাজর পড়াশোনা কলকাতায়, 
গবেষণা সুরু হয় সি. ভি" রামনের কাছে। 701218000০1 
১7855 1১5 1108105 নিয়ে তাঁর মৌলিক কাজ কেলাসের গঠন 
বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক। 1981 সালে তিনি ইউরোপ গিয়ে 
বিভিন্ন ল্যাবরেটরী পারদর্শন করেন। ঢাকায় সতোন্দ্রনাথের কাছ 
থেকে তান যেমন লাভবান হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তেমান তাঁর 
সাহচর্ষে উপকৃত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের 44785 ল্যাবয়ে- 
টরীর সুনাম সারা ভারতে ছাঁড়য়ে পড়ে। এই গবেষণাগারে কাজ 
করে যাঁরা খ্যাতি অন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আর" কে: 
সেন; আবদুল মাতিন চৌধুরী (ধিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য); এস. সেন; এস' বি ভট্রাচার্য; সি. আর. বাস, ইত্যাদি। 
কেদারে*বর বন্দ্যোপাধ্যায় 1949 সালে ইন্ডিয়ান আ্যসোঁসিয়েশনে 
মহেদ্দ্ুলাল সরকার অধ্যাপক, £9%8 সালে এলাহাবাদে অধ্যাপক ও 
1959 সালে ইস্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ডিরেন্তর হন। 1965 
সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এর দশ বছর পরে 74 বছর 
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বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানেই গেছেন 
সেখানেই তাঁকে ঘিরে সৃযোগ্য ছাত্রগোন্ঠী গড়ে উঠেছে। 

ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথের সহকমা ছিলেন ডঃ সতাঁশরঞ্জন খাস্তগার। 
তিনি সেখানে 1931 থেকে 194 প্যন্তি পদার্থাবদ্যায় রাঁডার 
ছিলেন। প্রথম দিকে খাস্তগীরের আগ্রহ ছিল 4স-ঞ্5 সংক্কান্ত 
গবেষণায়। ঢাকায় আসার পর তিনি বিষয় পারবর্তন করেন। 
বিদ্যুৎ, চুম্বক ঝড় প্রভৃতি প্রাকীতিক কারণে আবহমন্ডলে বেতার 
বিক্ষোভ সম্বন্ধে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। স্মৃতিচারণেঃগ 
সতাশরঞ্জম লিখেছেন কি কারণে সত্যেন্দ্রনাথ 07 6১০ 2০51 
হ২০960০01018 0£ 11600017896186010 ৬7565 7) 0186 107)05191)016 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (1998) । 

“গায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা একবার ঢাকায় এসে আমাদের 
পদার্থাবজ্বান বিভাগে বক্তৃতা দেন। কাজন হলে তাঁর বক্তৃতা 
শোনবার জন্য বপুল জনসমাগম হয়। আয়নমন্ডল থেকে বেতার 
তরঙ্গের প্রাতফলন সম্পর্কে যেসব গবেষণা নিয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহা এলাহাবাদে তখন ব্যাপৃত ছিলেন_সেই বিষয়েই ভাষণ 
দিতে গিয়ে অধ্যাপক সতোন্দ্রনাথ বস্‌কে উদ্দেশ্য করে তিনি এ- 
বিষয়ে একটি জটিল সমস্যা সাধারণভাবে সমাধান করার জন্য 
অনুরোধ জানান। আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের 
যে তিনটি নিয়ম-সূত্র বা সর্ত (০07016078) আযপলটন 'দিয়ে- 
ছিলেন, মেঘনাদ সাহা আয়নমস্ডলে বেতার তরঙ্গের কোন 
শোষণ "য় না- এই অনুমানের উপর 'ভান্ত করে প্রতিফলনের 
চতুর্থ সর্তের প্রবর্তন করেন। মেঘনাদ সাহা নিজেই জানতেন 
যে, যে অনুমানের উপর নির্ভর করে এই চতুর্ধ সর্তাট 'তাঁন 
বার করেছেন-সে অনুমান ঠিক নয়। সেই জন্যই বিশেষ কোন 
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অনুমানের উপর ভিত্তি না করে সাধারণভাবে প্রাতিফলন সমস্যার 
সমাধানের জন্য তান প্রকাশ্য সভায় তাঁর বন্ধু সত্যেন্দ্নাথকে 
অনুরোধ করেন। এই বক্তৃতার পর ক্রমাগত দু-তিনাঁদন সতো্দ্র- 
নাথ এই সমস্যার সাধারণ সমাধানে গভীর মনোনিবেশ করেন। 
ফলে এ বিষয়ে তান কৃতকার্য হন এবং এই সাধারণ সমাধান 
সম্বন্ধেই তিনি নিবন্ধ রচনা করেন ।” 

সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসার পর খাস্তগণীর ঢাকায় অধ্যাপক 
পদে উন্নীত হন। 1948 সালে খাস্তগাীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগদান করেন ও তার দশ বছর পরে কলকাতায় খয়রা অধ্যাপক 
হয়ে ফেরেন। তাঁর আগে খয়রা অধ্যাপক পদটিতে সত্যেন্দ্রনাথ 
আঁধাঁম্ঠত ছিলেন। এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর খাস্তগর 
1948 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। এখানে তান 
পাঁচ বছর ছিলেন। 1948 সালে ?%5 বছর বয়সে খাস্তগীরের 
মত্যু হয়। 

সত্যেন্দ্রনাথ 11. ৯০. পরীক্ষার 6%$671181 এবং মৌখক পরাঁক্ষক 
হিসেবে নামকরা বিজ্ঞানীদের ঢাকায় আমল্মণ জানাতেন। তাঁদের 
মধ্যে ছিলেন চ দ্রশেখর বেঙ্কট রামন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ 
সাহা, শাশিরকুমার মির, বি" বি. রায় ইত্যাদ। অপরাহে চা- 
সহযোগে দীর্ঘ আলোচনা হত সত্যেন্্রনাথের ঘরে। তার পরে 
বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকত। এইভাবে ঢাকায় এক বিজ্ঞান ও গবেষণার 
পঁরিমণ্ডল গড়ে উঠছিল। ছাত্ররা এই পরিবেশে নিঃসন্দেহে উপকৃত 
হতেন। 

1929 সালে ভারতাঁয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থাবজ্ঞান ও গাঁণত 
শাখার সভাপতির্পে সত্্দ্রনাথ আধুনিক তত্বীয় পদার্থীবজ্ঞানের 
ধারা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 1944 সালে 1176 018551001 


99 সতোন্দ্রনাথ বোস 


10905051015 8110 00 009060108 106০0: ' সম্বন্ধে তিনি,ষে 
বক্তৃতা দেন তা আজও বিজ্ঞানী মহলে চিন্তার খোরাক জোগায়। সে 
বছর তিনি ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপাঁতি। সত্যেঃদ্রনাথ 
তাঁর বক্তৃতা এইভাবে আরম্ভ করেন £ 

“্পণ্ঠাশ বছর আগে 08859110 এবং ৫০০10510190 সম্বন্ধে আস্থা 

অটুট ছিল। এখন পদার্থীবজ্ঞানীদের জ্ঞান অনেক বাড়লেও 
তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন।”:5 

সেই বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থাবজ্ঞান শাখার সভাপাঁত ছলেন 
ডি. এস. কোঠার। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ০০৫ 
1৩7096-71915:, ঘনীভূত পদার্থের ধর্ম ও তাদের জ্যোতির্পদাথান্প 
প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডঃ কোঠারী যেসব তত্বের উপর 
ভিত্তি করে যবৃত্তি প্রদর্শন করেন তার মধ্যে প্রধান ছিল সাহার তাপ 
আয়ননতত্ব ও বোস-সংখ্যায়ন। 
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ কোনাঁদনই খুব বড় 
ছিল না। এখানে একই সঙ্গে পলাতক ও প্লাতকোত্তর ক্লাস নেওয়া 
হত। এম. এসাসি' ক্লাসে ছার সংখ্যা নয়, দশের বেশি হত না। 
কাজেই খুব ঘরোয়া আবহাওয়ায় শিক্ষাদান চলত। সত্োন্দ্রনাথ 
তাঁর নিজের অফিস ঘরেই ক্লাস নিতেন। সব চেয়ার ভার্ত হয়ে 
গেলে আরাম কেদারাটিতেও কাউকে বসতে হত। সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাট্টা করে একে বলতেন রাজার আসন। ক্লাসের কোন বাঁধাধরা 
সময় ছিল না। অনেক সময় সারাদিন ধরেই চলত। 

19439 সাল নাগাদ ভিপাটমেল্টে দুজন রীডার ছিলেন-__সতশশ- 
রঞ্জন খাস্উগণর ও কেদারেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । লেকচারার ছিলেন 
আটজন- হরপ্রসাদ মৃখাঁজ, শশাজ্কশেখর মুখার্জ, সযককুমার 
মুখার্জ, কাঁজ মোতাহের হোসেন, শচশন মিন, ভবানী গুহ, ফশশ 
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মী ও সুশীল বিশ্বাস। সেই সময়কার ছাদের কাছে শোনা ঘা 
সত্যেন্্রনাথের অবিরত ধূমপান করার অভ্যাস ছিল। .একটি চন্দন 
কাঠের 1সগারেট কেস তাঁর টোবলের উপর রাখা থাকত। এট 
তাঁর শাশুড়ী তাঁকে উপহার দেন। ছান্রদের মধ্যে বারা দুঃসাহসশ 
তারা প্রায়ই সেই বাক্স থেকে সিগারেট অপহরণ করত। বুঝতে 
পারলেও এজন্য সতোন্দ্রনাথ কখনো অনুযোগ করতেন না। কেবল 
বলতেন 'আমার জন্যে দুচারটে রেখে দিস।' ছাত্রদের সম্গে তাঁর 
সম্পর্ক ছিল সহজ ও আন্তরিক। 

এই প্রশ্ন প্রায়ই করা হয়ে থাকে যে যতাঁদন ঢাকায় 'ছলেন ততাদন 
সত্যেন্দ্রনাথ কাজের মত কাজ কি করেছেন। ছান্রদের চিন্তাই তাঁর 
ধ্যান-্জান ছিল, নিজের সুনামের জন্য তাঁর কোন মাখাবাধা ছিল 
না একথা বললে অনেকটা মিথ্যা অজনহাতের মত শোনান, কিন্তু 
সতোন্দ্রনাথ ছিলেন এই রকমই লোক। তানি নিজেই একথা 
স্বীকার করেছেন (এবং তাঁর লিখিত প্রমাণও আছে) যে প্যারস 
ও বার্লিনের ল্যাবরেটরীগুলি পারিদর্শন করার তাঁর একটাই উদ্দেশ্য 
ছিল। তা ছিল এখানে নতুন কি কাজ হচ্ছে তা দেখা, যাতে ফিরে 
গিয়ে তা ছাত্রদের কাজে লাগান যায়। ছান্রদের মঙ্গলের 'দিকে এমন 
দৃষ্টি তখনকার দিনেও, এমনকি আচার্য প্রফল্লোচন্দের ছাত্রদের মধ্যেও 
বির ছিল। যে কোন ছান্র কোন বিষয় বুঝতে না পারলে 
অসত্তকোচে তাঁর কাছে চলে আসতে পারতেন। এমন কি গণিতের 
অধ্যাপক এন" এম" বসৃও অনেক সময় ছাত্রদের সত্যেগ্্রনাথের কাছে 
পা্সতে দ্বিধাবোধ করতেন না কারণ তাঁর জ্ঞানের বি্ভৃতি সকলেই 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে নাত স্বীকার করতে 
কেউই সঞ্চকোচ বোধ করতেন না। তবে দুঃখের বিষয় ঢাকাতে 
তিনি গবেষণার জন্য খুব উচ্চ স্তরের মেধাসম্প্য ছার পেতেন না। 
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তার কারণ ভাল ছান্রেরা এম. এসাঁস- পাশ করতে না করতেই ভাল 
চাকরী পেয়ে অন্যন্ন চলে যেতেন। যে দীর্ঘ সময় সত্যেন্দ্রনাথ 
ঢাকায় কাটান তার মধ্যে মান্ত দু'জন ছান্র তাঁর কাছে থাঁসস সম্পূর্ণ 
করেন। এরা হলেন শচীন মিত্র ও পারতোষ দত্ত । 

ছাত্রদের নিয়ে এত জাঁড়ত থাকার জন্যই এই সময়' তাঁর খুবই কম 
সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তবে যে কটি প্রকাশিত হয়েছে সেগ্ঁল 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন গোত্রের। যেমন 702 51810150105 1019] চ২০06০- 
0078 0£ 721600010978600 51265 118 01১6- 101705101)616, 001) 


[,0161702 ০৮০9) (আপোক্ষকতা সংক্রান্ত) 0) 278 11866615] 
00808000905 13908095618 4১008 7১100160) ইত্যাদ-_বিষয়- 
গলির কোনটিরই পরস্পরের সঙ্গে মিল নেই, বিকিরণতত্ব নিয়ে 
তিনি পরে আর কাজ করেন নি। অনেকে মনে করেন আইনস্টাইন, 
যাকে সত্ন্দ্রনাথ গুরুর স্থান 'দিয়োছলেন, এই একটি ক্ষেত্রে তাঁর 
উপর খুব একটা সুবিচার করেন নি। আশী বছরের জন্মদিনে 
যখন সর্বভারতাঁয় একটি কমিটি কর্তৃক সত্যেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা 
দেওয়া হয় তখন তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সম্পর্কে দুঃখের সঙ্গে 
উল্লেখ করতে শোনা যায়। এই প্রবন্ধাট যে তার প্রাপ্য সম্মানে 
বণ্িত হয়েছিল এই দুঃখ তিনি কোনাদনই ভোলেন নি। & চা এ 
06 8০5৫ ৯৪101016515 নামক প্রবন্ধে ই.সি-জি. সুদর্শন লিখেছেন £ 
“আমাদের মধ্যে সকলেই বোসের ছান্ন ও অনুগামী । তিনি 
সর্বদাই আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের মৌলিক 
চিন্তা স্ফুরত করেছেন। আমাদের সকলকে যাঁর মনীষার কাছে 
খর্বাকীত মনে হয় তাঁর কথা ভাববার সময় তাঁর সাহস ও মহত্বের 
কথা আমরা ততটা স্মরণ কার না। কিন্তু যাকে তিনি গুরু বলে 
মনে করতেন তাঁর উদারতার অভাব ও যোগ্য প্রশংসা থেকে বিরত 
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থাকা তাঁকে যে খুবই আশাহত করেছিল তাতে সন্দেহ 'কি। 
ইলেকট্রোডায়নামিকৃস-এ গপ্তার চমংকার কাজ এবং কোর়াণ্টাম 
অপঁটিকস-এ েুর্শনের) গবেষণা দুটি তথ্যগত পদার্খাবদ্যায় 
চ্ছান লাভ করতে পেরেছে । তাঁরশ বছর পূর্ণ হবার আগেই 
যে বিজ্ঞান তাঁর জঈবনের সর্বোস্তম কাজটি উপস্থিত করেন অনেক 
প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী তাঁর কাজাটর প্রশংসা করার মত উদারতা 
দেখাতে অক্ষম হন। যে দেশে বুদ্ধিমান ব্যন্তিরা স্বকণয়তাকে 
চিনে সম্মান দিতে বড় একটা তৎপর হন না সেখানে অন্য সকলের 
থেকে এগিয়ে থাকা সাহসের পাঁরচয় বোঁক। সেই রকম একজনের 
কাছে সত্যেন্দ্রনাথের সাহস ও মহত্ব দ্টান্তস্থল হয়ে আছে ।” 
কিন্তু পরে ঘতই মনস্তাপ হোক সেই সময় সত্যেন্দুনাথ বন্ধ, 
ছান্ন ও সহকমাঁদের নিয়ে বড় আনন্দেই ছিলেন। নিজের কাজে 
সন্তুষ্ট ছিলেন 'তিনি। বাঁড়তে ছিল চমৎকার বাগান। তাঁর 
চারদিকে ছিল গুণমষ্ধ বন্ধ; ও ছাত্রমণ্ডলশী। তান ছিলেন 19৩9 
০1 015 50161505 17808119 এবং ঢাকা হলের প্রোভোস্ট। সুতরাং 
বিশ্ববিদ্যালয় মহলে তিনি ছিলেন যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপাস্ত- 
সম্পন্ন । রমেশচন্দ্র মজুমদারের পরে তিনিই উপাচার্য হবেন এটাই 
স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু স্থানীয় রাজনীতি মাথা চাড়া দিল। অবন্থা 
এমন কুশ্রী হয়ে উঠল যে তাঁর পক্ষে সেখানে সসম্মানে বাস করাই 
অসম্ভব হল। এই সময়ে কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে যোগদান করার 
প্রস্তাব এল। তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ 
বন্ধ ও ছান্ররা বলেন ঢাকায় কর্মজীবনেই তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
সুখী। 

এই সময়ে তাঁর চারাঁট সন্তানের জন্ম হয়__শোভা £98£ সালে, 
রথশন্দ্রনাথ 1998 সালে, অপর্ণা 1959 সালে এবং সর্বকনিষ্ঠ 
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রমেল্দ্রনাথ 1941 সালে। 

বারীল্দ্রনাথ মিন নামে হাওড়ার এক চিকিৎসকের সঙ্গে কন্যা 
নীলিমার বিবাহ হয় 199? সালে। মিন্র খুব ভাল খেলোয়াড় 
ছিলেন। পূর্ণিমার বিবাহ হয় 1945 সালে, বর্ধমানের কাছে 
আফসার ইন চার্জ ডঃ অরুণ রায়ের সত্গে। হাঁসিখাঁস স্বভাবের 
এই জামাইটিকে সতোন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করতেন। অরুণ রায় 
আবার সঞ্গীতপ্রিয় ছিলেন। একবার প্যারিস থেকে সত্যেন্দ্রনাথ 
তাঁর জন্য একট ম্যান্ডোলন নিয়ে আসেন। 

ঢাকার বাড়তে বাগানে অনেকটা সময় কাটাতেন তিনি গাছপালার 
চর্চা করে। অনেক সময় দেখা যেত বই নিয়ে ঘাসের উপর লম্বা 
হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে গান বাজনার আসর বসত, দিল'ীপ- 
কুমার রায় ঢাকাতে এলেই তাঁর কাছে আসতেন। অবসর সময়ে 
সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা চলত। গুণী বন্ধুরা কাছেই ছিলেন। 
এই ধরনের জাঁবনযান্না সত্যো্্রনাথের কাছে খুবই মনোমত 'ছল। 


7. কলকাতা (1945--1956) 


দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে। রাজনোতক ও 
সামাজিক পালাবদলের যুগ চলেছে । ঢাকায় তখনকার রাজনৈতিক 
আবহাওয়া 'বিশবাবদ্যালয়ের নির্মল বাতাসকে কলুষিত করে তুলছে । 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পাঁরস্ফিতি 
এমনই যে সত্যেন্্রনাথের পক্ষে নার্বকার থাকা অসম্ভব। এই 
আবহাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার মোটেই অনুকূল ছিল না। ঠিক এই 
সময়েই কলকাতা থেকে খয়রা অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য ডাক এল। 
অধ্যাপক বিধুভূষণ রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এই পদ শন্য হয়ে- 
ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণ করলেন। 

প্রায় পণচশ বছর বাদে তাঁর পুরোনো বিশবাবিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন ! 
ইতিমধ্যে সেখানকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ মৌলিক গবেষণায় যথেষ্ট 
সুনাম অজন করেছে । বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার- 
জয়ী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন আলোকের 'বক্ষেপণ ও সেই সংক্রান্ত 
বিষয়গীলতে এক দল ছাররগোম্ঠী ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। 
যাঁদও তাঁর সব কাজই হত ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনে। দেবেন্দ্র- 
মোহন বসুর চৌম্বকত্ব ও পরমাণু-বিজ্ঞানে গবেষণা, শাশরকুমার 
মন্লের বেতার বিষয়ে আবিচ্কার এই বিভাগের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। 
যতাঁদন সত্ন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন তার মধ্যে এই বিভাগেও অনেক 
রদবদল হয়ে গেছে। সি. ভি. রামন চলে গেছেন বাঙ্গালোর, 
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দেবেন্দ্রমোহন বস? বস্ুবিজ্ঞান মন্দিরের কার্যভার গ্রহণ করেছেন, 
এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসেছেন মেঘনাদ সাহা । অধ্যাপক 'বি' বি 
রায় সৃঘোগ্য ছান্রদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন এক্স-রে গবেষণাগার । 
সেখানকার যন্ত্রপাতি সবই তাঁদের নিজের হাতে তৈরি। পালিত 
ল্যাবরেটরীতে ডঃ সুকুমার সরকারের নেতৃত্বে রামন বর্ণালী নিয়ে 
গাফল্যের সঙ্গে কাজ চলছে। মেঘনাদ সাহা পরমাণু বিজ্ঞানে 
আগ্রহী হয়েছেন, বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুূরী সাইক্রোন্রন তোরতে 
ব্যস্ত, নীরজ দাশগনপ্ত প্রাণ পদার্থীবজ্ঞান, গবেষণার সূত্রপাত 
করছেন। 

সতোন্দ্রনাথ যখন ঢাকা ছেড়ে চলে এলেন তখন কলকাতার পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিভাগ খুব একটা বড় নয়। তিনজন অধ্যাপক ছিলেন-_ 
পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ঘোষ অধ্যাপক শিশির মিন্ত ও সত্েন্দ্র 
নাথ নিজে খয়রা অধ্যাপক। লেকচারার ছিলেন চারজন-যোগেশ- 
চন্দ্র মুখাজি, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবতাঁ, দেবদাস ব্যানাজাঁ ও স্7কুমারচন্দ্র 
সরকার। সত্যেন্দ্রনাথের পুরাতন সহকম শ্রীসশীলকুমার আচার্য 
তখন স্পেশাল আফিসার--কাউন্সিল অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 'টাঁচং 
ইন সয়েন্স আযণ্ড টেকনোলজির জন্য । পিওর ফিজিক বিভাগে 
নাম করার মত যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ বাসন্তাঁদুলাল 
নাগচৌধুরাঁ, ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, ডঃ নীরজনাথ দাশগণপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্ 
নাথ কুণ্ডু, শ্রীহর্ষনারায়ণ বস,, শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্রাচার্থ, শ্রীশঙ্করসেবক 
বড়াল, ডঃ আজতকুমার সাহা ও শ্রীন্রজেন্দ্রকশোর ব্যানাজীঁ। 
গবেষণার, জন্য বরাদ্দ টাকা ছিল যৎসামান্য। প্রত্যেক অধ্যাপক 
গবেষণা খাতে খরচ করতে পারতেন বছরে আড়াই হাজার টাকা এবং 
লেকচারাররা বছরে এক হাজার। গবেষণার জন্য বাড়াতি খরচের 
টাকাটা আসত বোড অফ সায়োন্টীফক ত্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ 
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অথবা অন্যান্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে । 

1945 সালে বিজ্ঞান কলেজের প্রত্যেক বিভাগেই ছিলেন গর্ব 
করার মত বিজ্ঞানীরা। বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগে ছিলেন পাঁলত 
অধ্যাপক পদে প্রফলললচন্দ্র মিত্র, আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। বিখ্যাত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ ছিলেন এ বিভাগেরই ঘোষ অধ্যাপক, 
প্রয়দারঞ্রন রায় ছিলেন খয়রা অধ্যাপক । তাছাড়া ডঃ পৃলিন- 
বিহার সরকার, ডঃ যোগেশচন্দ্র বর্ধন, ডঃ বি. এন ঘোষ প্রভৃতি 
নামকরা রসায়নাবদরা ছিলেন লেকচারার । 

সেই সময় রসায়ন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছিলেন পরবর্তাঁ কালে 
ভারতের নানা জায়গায় তাঁরা রসায়ন বিভাগে নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বতর্মান উপাচার্য অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় তখন রসায়ন বিভাগে রিসার্চ স্কলার 'ছলেন। 
যাদবপুরের বত'মান উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ বসুও তখন ফলিত 
রসায়নে গবেষণা করতেন। ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন 
ঘোষ অধ্যাপক বাঁরেশচন্দ্র গৃহ। ফলিত গণিতে প্রধান ছিলেন 
ঘোষ অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন, সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী । ফলিত 
পদার্থীবিজ্ঞানে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডঃ পি এন" ঘোষ। 

সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনে বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা 
সকলেই আনন্দিত হলেন। খয়রা ল্যাবরেটরীতে তখন ছিলেন দুজন 
সানয়র রিসার্চ স্টুডেন্ট হর্ষনারায়ণ বসু ও কমলাক্ষ দাশগনপ্ত। 
পরে হর্যনারায়ণ বস খড়গপুর আই" আই" টি-র পদার্থাবজ্ঞান 
বভাগে যোগ দিয়ে ৪০10 8৮৪৮৩ 101)515-এর ভাল গবেষণাকেন্দু 
গড়ে তোলেন। কমলাক্ষ দাশগনৃপ্তের 4785 বিক্ষেপণের রাজ 
তাঁকে আন্তজ্াতক খ্যাতি এনে দেয়। বর্তমানে তিনি' টেক্সাসে 
অস্টিন 'বিশবাবদ্যালয়ে আছেন। সত্ন্দ্রনাথের ঢাকার ছান্র শিবপদ 
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ভট্টাচার্য 1945 সালে কলকাতায় এসে খয়রা ল্যাবরেটরীতে কাজ সুরু 
করেন। ক্রমে আরো কৃতাঁ ছারা এসে ল্যাবরেটরী ভরিয়ে 
তুললেন-যদুগোপাল দত্ত, অপরেশ চ্যাটাজীঁ, জগদীশ শর্মা, 
পূর্ণিমা সেনগ্প্ত, বীরেন দত্ত, অমল ঘোষ, লীলা রায় প্রমূখ । 
এপ্রা সকলেই এম" এসাঁস' শেষ করে 107019] 25568101) 5000601 
হয়ে নাম লেখান। তবে এপ্রা ছাড়াও আসেন রসায়ন 'বভাগের 
আশোক বস, ফলিত গাঁণত বিভাগ থেকে পাঁরমলকান্তি ঘোষ, 
মহাদেব দত্ত, গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণাংশু রায়, তপেন রায় 
প্রভৃতি। তবে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য 
অন্যান্য বিভাগ থেকে আরো যে কত অধ্যাপক ও গবেষকরা আসতেন 
তার ইয়ত্তা নেই। 

কলকাতায় এসে সত্যেন্দ্রনাথ কাজে ভাল করে মন 'দিয়ে বসতে না 
বসতেই আরম্ভ হয়ে গেল তুমূল রাজনোৌতিক 'বপর্যয়। এক 
শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় এমন ভয়াবহ ওলট-পালট আর ঘটেনি। 
1946 সালের অগাস্ট মাসে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা বেধে 
গেল তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণা বিপর্যস্ত 
হয়ে বছর খানেকের জন্য একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞান 
কলেজ যে অণ্লে অবস্থিত সেই রাজাবাজার প্রধানত মুসাঁলম 
এলাকা-_দাগ্গায় এই অণ্চল বিশেষভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। কাছাকাছি 
হোস্টেলে যেসব ছান্ররা থাকত তাদের মধ্যে অনেকে নিহত হল। 
সেই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত পাঁরবারই প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে এই ঘটনায় ক্ষাতগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞান কলেজের চৌঁহজ্দীর 
মধ্যে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন হল। সুতরাং পড়াশুনোর আবহাওয়া 
একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। 

এর পরের বছর অগাস্টে এল বহন প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা ৮» বঞ্গ- 
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দেশের পক্ষে এটা ছিল একাধারে সুখ ও দুঃখের কারণ, কেননা 
বঙ্গভীমর এক টুকরো ভেঙে নিয়ে তৈরি হল পূর্ব পাকিস্তান। 
পাকিস্তান সৃূম্টি হবার ফলে শরণার্থি সমস্যা নামে এক নতুন 
সমস্যার উদ্ভব হল, শিক্ষার পরিবেশেও তার খানিকটা প্রভাব পড়ল। 
তবে অন্যান্য বহু অপূর্ণ আশা ও স্বপ্ন অবশেষে, স্বাধীনতার 
পরে সত্যে রূপায়িত হতে চলল। আমাদের দূরদর্শী প্রধানমন্তী 
শ্রীনেহরু সারা দেশ জুড়ে বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নের এক পাঁর- 
কঞ্পনা কার্যকর করতে তৎপর হলেন। কাউন্সিল অফ সায়োন্টফিক 
আযান্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠিত হল। শান্তিস্বর্প ভাটনাগর 
হল্নে তার কর্ণধার। দেশের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ 
করতে অথবা উপদেষ্টা হিসেবে আমান্তিত হলেন। কলকাতার 
বিজ্ঞানী মহলে একটা বড় অংশ এই কাজে এগিয়ে এলেন। মেঘনাদ 
সাহা, শিশির মিন্র, সত্যেন্দ্রনাথ, বি' সি" গৃহ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, 
দেবেন্দ্রমোহন বস প্রভৃতি অনেকেই দেশের বিজ্ঞান-নীতি ও ভবিষ্যৎ 
জ্ঞানের রূপ নির্ধারণে অনেক অবদান রেখে গেছেন। 

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান কলেজেও দেখা দিল তৎপরতা । মেঘনাদ সাহার 
আলাদা একটা পরমাণ? বিজ্ঞানের ইনস্টিটিউট গড়ার বাসনা রূপায়িত 
হল। 1945 সালে শ্যমাপ্রসাদ ম্‌খোপাধ্যায় এই ভবনের 'ভীত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করলেন। 7015 71))5105 461১971061)1-এর পালিত ল্যাব- 
রেটরী এই নবগঠিত ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফাজিক্সের সঙ্গে 
যুস্ত হল। মেঘনাদ সাহা হলেন এর অবৈতনিক ডিরেক্টর। এক 
সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন গভনং বাড এর পাঁরচালন ভার গ্রহণ 
করলেন। তখন বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরীঁ ছিলেন সুর রাঁডার। 
এই পদাটও নতুন ইনাস্টটিউটে চলে এল। 

ঠিক এইরকম ভাবেই 7৯0:6 1১755109 বিভাগের ঘোষ লেবরেটরাী 
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ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের 1715০010291 090108127078108000 
12190180010 আলাদা করে তোর হল 11500806 ০1 £২8৫1০ 


8৮)79105 &0 15160601005, এটি কলকাতা বিম্ববিদ্যালয়ের 
16017101080 £8০915-র একটি পৃথক বিভাগরূপে গণা করা হল। 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন শিশিরকুমার মিত্র, যিনি ছিলেন স্যার. 
রাসাবহারী ঘোষ প্রোফেসর অফ ফিজিক্স, সুতরাং বিশদ্ধ পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিভাগে বাকী রইলেন কেবলমাত্র খয়রা অধ্যাপক। এই 
পারস্থিতি বেশ কিছাদন চলেছিল। মেঘনাদ. সাহা যখন পালিত 
অধ্যাপক পদ ছেড়ে 'দিয়ে নতুনভাবে পুনর্গাঠিত ইণ্ডিয়ান আযাসো- 
1সয়েশনের 'ডিরেক্টরের পদ নিলেন তখন বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী 
হলেন পালিত অধ্যাপক। সাহার মৃত্যুর পর (ফেব্রুয়ারী 1980) 
নাগচৌধূরী সাহা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হলেন। পালিত 
অধ্যাপক পদটি 1958 সালে পদার্থীবজ্ঞান বিভাগে ফিরে গেল্স। 
1967 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষকী উপলক্ষে 7:019580ঃ 
0 01760108] [151০9 নামে একটি নতুন পদ সৃম্টি হয়। ডঃ 
সংবোধ বাগচ কয়েক বছর এই পদে অধিচ্ঠত থাকার পর আমেরিকা 
চলে গেলে এই পদটিও লনপ্ত হয়। 

অধ্যাপক বোস আসার আগেই খয়রা ল্যাবরেটরীতে গবেষণার 
কাজ এগিয়ে চলেছে। এক্স-রে কেলাসাবিদ্যা সংক্রান্ত কাজে ইতি- 
গধ্যেই এখানকার বেশ সুনাম হয়েছে। হর্ষনারায়ণ বসু ও তাঁর 
ছান্ররা তাপজনিত প্রাতিপ্রভা নিয়ে নতুন ধরনের কাজ করছিলেন । 
এখন সত্যেন্্নাথের অধাঁনে সেই কাজ আরো ভালভাবে এগনতে 
লাগল। নানারকম ফলিত শাখায় গবেষণার পারিধি বিষ্তত হতে 
লাগল। ধাতু ও বাল্ব কাদামাটি সংক্রান্ত কাজও তার মধ্যে ছিল। 
প্রথম কয়েক বছর নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । 194 থেকে 
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'48 পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান 'ফাঁজকাল সোসাইটির সভাপাঁতি 
ছিলেন। 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হল। এ-বিষয়ে 
[বিস্তৃত উল্লেখ আলাদা একটি অধ্যায়ে করা হবে। 1948 থেকে 50 
সত্যেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েল্স-এর সভাপাঁতি হলেন। 
সংস্থাটির নাম বদলে এখন হয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স 
আকাদেমী। এ সময়, অর্থাৎ 194? থেকে 55 সালের মধ্যে অনেক 
নামকরা বিজ্ঞানী বিদেশ থেকে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পি. 
এ. এম ডিরাক এবং জে. ডি' বার্নাল। 

যাঁদও প্রধানত ততীয় পদার্থাবদ্যাই তাঁর বিষয়, তব, সতোন্দ্রনাথ 
সারা জীবনই পরাক্ষাগত 'দিকাটিতেও সমান উৎসাহশী ছিলেন। 
1954 সালে প্যারসে যে 0600811081৩ সম্মেলন হয় উনি 
তাতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর ছান্ররা যে 
(1)6110801610017865061)06 21791756 উদ্ভাবন করেন এটি তারই বিবরণ । 
1951 সালের থেকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় প্রাত বছরই ইউরোপ 1গয়েছেন। 
আবার আর একবার তাঁর প্রতিভার চমক দেবার সময় আসন্ন হল। 
অনেকাঁদন থেকেই বিজ্ঞানী মহলে চেম্টা চলছিল এমন একাঁট 
একীভূত ক্ষেত্র তত্ব (0101850 791610 £1)5075) উদ্ভাবনের যার 
দ্বারা সাধারণ আপোক্ষকবাদ ও তাঁড়চ্চম্বকীয় তত্ব দুটিরই ভাল 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আইনস্টাইন নিজেই এই প্রচেম্টার সূত্রপাত 
করেন। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যন্তরা-যেমন হার্মান ওয়াইল, 
এভংটন, শ্রয়োডিংগার, কালহজা ইত্যাদিরাও এদিকে মনোযোগ দেন। 
কলকাতা বিজ্ঞান কংগ্রেস চলাকালে বিজ্ঞান কলেজের একতলায় 
সত্যন্দ্রনাথের আঁফস ঘরে বসে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। 
সমস্যাটা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করল, কেমন এই সমস্যা যা" নিয়ে 
নামজাদা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে চলেছে অথচ কোন যাবৃ্তিগ্রাহ্য 
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সমাধানে পৌছতে পারছেন নাঃ 1950 থেকে 1955 সালের মধ্যে 
পরপর প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর "সিদ্ধান্ত উপাস্থত 
করলেন। এগ্দালতে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা ,এবং স্বকীয়তার ছাপ 
ছল স্পন্ট। এই প্রবন্ধগুলি এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে খুবই 
মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য হয়েছে। 

19 সালে মেঘনাদ সাহা কলকাতার একটি এলাকা থেকে লোক- 
সভায় নির্বাচিত হলেন। এই ঘটনায় রাজনোতিক এবং বৈজ্ঞানিক 
মহলে খুবই সাড়া পড়ে যায়। সেই বছরই সত্য্দ্রনাথ রাজ্যসভায় 
মনোনয়ন পান। 1958 পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন। 1954 সালে 
ভারত সরকার তাঁকে পন্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। 

1952 সালে 64 বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ খয়রা অধ্যাপক পদ থেকে 
অবসর নিলেন। এর পর তিনি বিশবভারতণীর উপাচার্য হন। সেই 
সময় পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে £811-৮00 শিক্ষক ছিলেন মান্র চারজন-- 
ডঃ শ্যামাদাস চট্োপাধ্যায়, ডঃ পরেশচন্দ্র ভভ্রাচার্য, ডঃ কমলাক্ষ 
দাশগৃপ্ত এবং ডঃ সধাংশু দত্ত-মজুমদার। তবে এম" এসাসি' 
ক্লাসে পড়াবার জন্য আসতেন সাহা ইনাস্টাটউট এবং প্রোসডেল্সি 
কলেজ থেকে অনেকে। 

প্রায় ছাব্বিশ বছর বাদে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ইউরোপে যান। এর 
আগে 1987 সালে তান নিমল্মণ পেয়েও একটু ভুল বোঝাবাঝর 
জন্য যেতে পারেন নি। ইতালীয় সরকার আলিসান্দ্রো ভোঙ্টার জন্ম 
শতবার্ধকী উদ্‌যাপন করছিলেন। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের 
বিজ্ঞানীরা আমন্মিত হয়োছলেন। ভারতীয়দের মধ্যে আহত 
হয়েছিলেন এলাহাবাদ থেকে ডঃ সাহা ও কলকাতা থেকে অধ্যাপক 
বোস। টোলিগ্রামে শুধু 'প্রোঃ বোস” এই টুকু উল্লেখ ছিল। কোন 
বোস সেকথা বলা ছিল না। কলকাতায় প্রোঃ বোস বলতে বোঝাত 
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দেবেন্দ্রমোহন বসুকে। সৃতরাং' তিনিই শ্রতবার্ধকশ অনুষ্ঠানে 
যোগদান করতে চলে গেলেন। পরে জানা গিয়োছল আমন্মণ ছিল 
সতোন্দুনাথ বোসের। ভূল করে কলকাতা লেখা হয়েছিল। 

1958 সালে সত্যেন্দ্রনাথ বুদাপেস্টে যান নিরস্লীকরণ ও শান্তি 
সম্মেলনে যোগদান করতে । সোভিয়েত রাশিয়া, ডেনমার্ক ও 
চেকোস্লোভাকিয়া থেকেও আমন্ণ এসেছিল, সত্্দ্রনাথ এই 
সুযোগে জেনিভা, প্যারিস, কোপেনহাগেন, জারখ এবং প্রাগও 
ঘুরে এলেন। জুরিখে তাঁর সঙ্গে প্রোঃ পাউীলি ও কোপেনহাগেনে 
নীলস বোরের দেখা হয়। 

পরের বছর ভারতীয় প্রতিনিধি 'হসেবে তিনি প্যারিসে 
আন্তর্জাতিক কৃষ্টালোগ্রাফি সম্মেলনে যান। বৈজ্ঞাঁনক কৌতৃহল 
ছাড়াও তিনি বিশেষভাবে ফ্রান্স ও ফরাসী জীবন-যাপন প্রণালর 
অন্যরাগী ছিলেন। 19ঠ-এ তিনি আবার প্যারসে যান। এবারে 
ফ্রান্সের কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল সায়োন্টিফক রিসার্চ তাঁকে 
আহ্বান জানিয়োছলেন। সেই বছর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক- 
বাদের পণ্টাশ বর্ষপূততি। বার্নে সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন 
হয়োছল কারণ এখানেই আইনস্টাইন ব্রাউনীয় গতি, ফোটন তত্ব 
ও বিশেষ আপেক্ষিকবাদ তত্ব প্রতিপন্ন করেন। যে ধারণার ফলে 
বিজ্ঞাজগতে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। তার সংবর্ণজয়ম্তশ 
উদযাপনের পক্ষে বানই ছিল সবচেয়ে যোগ্য জায়গা। জুলাই 
মাসে সম্মেলন হবার কথা ছিল। আইনস্টাইন এই সভায় আসবেন 
ঠিক ছিল। [011650 71০10 [76০২ সম্বন্ধে আইনস্টাইনের সঙ্গে 
আলেচনা করবেন সত্যেন্দ্রনাথ এই মনে করে বানে যান। এই 
থিওরী নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন তবে এর অনেকগৃলি বিষয়ের 
সমাধান তখনো বাকি। দুভাগ্যের বিষয় আইনস্টাইনের মৃত্যু 
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হওয়াতে এই সাক্ষাৎ আর শেষ অবাধ ঘটে ওঠেনি। 

এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ 1956 সালে ইংলশ্ডে যান বৃটিশ আযাসো- 
সিয়েশন ফর 'দি কালাটভেশন অফ সায়েন্সের বার্ষক সভায় যোগ 
দিতে। বছর দুই বাদে তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির মিটিংয়ে 
আবার আসেন। তখন 'তানি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত 
হয়েছেন। 

1958 সালে তিনি সুইডেন যান এবং সেখান থেকে যান মস্কো, 
শান্তি সম্মেলনে। সেই বছরই অগাস্ট মাসে তিনি জাপানে 
আমন্লিত হন বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর একাঁটি আলোচনা সভায় 
যোগ দিতে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা পরমাণু বোমা 
বিস্ফোরণের স্মৃতিতে এই সভা আয়োজিত হয়েছিল। 
সত্যেন্দ্রনাথ কখনো চীনে যানান, যাঁদও একবার ঘাওয়া প্রায় ঠিক 
হয়ে গিয়েছিল। 19 সালে ভারত থেকে একদল শিক্ষক চীন 
দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। এই দলে যোগ দিতে সত্যেন্দ্রনাথকে 
অনুরোধ করা হয়। প্রথমে তানি সম্মত হন। কিন্তু পরে খন জান্য 
গেল যে মাত্র সাত দিনের মধ্যে দ্রুত ভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত করে ফিরে এসে 
তাঁদের চীন দেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় বলতে হবে। 
সেই শুনে সত্যেন্দ্রনাথ আপাত্ত জানালেন। তিনি বললেন যে দেশে 
যাওয়ার কথা সেখানকার ভাষা জানি না। সেই দেশবাসীর প্রকৃতিও 
অজানা । শুধু কয়েকটি মিটিংয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা 
হওয়াকে কি আভজ্ঞতা বলা যায়? 

আমেরিকা য্বস্তরাষ্ট্রেণ কখনো যাওয়া হয়নি তাঁর। একবার 
একজন মাকিন লেখক ভারতে তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করনে 
সতোন্দ্রনাথ রাঁসকতা করে .বলেন, 'আপনাদের সেনেটর ম্যাকার্থি 
হয়ত আপত্তি করতেন। আমি আগেই সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে 
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এসেছি যে। 

1945 সালে ঢাকা থেকে ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুদিন 
20, ঈশ্বর মিল লেনে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে ছিলেন। পরে তিনি 
গুরুসদয় দত্ত রোড ও প্রমথেশ বড়ুয়া সরণীর সংযোগস্থলে একটি 
বাঁড় ভাড়া নিয়ে সেখানে চলে আদেন। আরো পরে 'তাঁন নিউ 
আঁলপুরে অন্য একটি ভাড়া বাড়তে বাস করেন। 
পিতা হিসেবে তানি মোটেই প্রভুত্বপ্রয় ছিলেন না। সাংসারিক 
ব্যাপার সবটাই তাঁর স্ত্রী ও পিতার উপর ছাড়া ছিল। সররেন্দ্রনাথ 
দীর্ঘ দিন জাবত ছিলেন।. বয়সের তুলনায় যথেষ্ট কর্মক্ষম ছিলেন 
তিনি। তিনি পুত্রের সপ্তাতিতম জন্মাদন দেখে যেতে পেরেছিলেন। 
পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক ছিল বড় মধূর। সকাল বেলায় 
বেরিয়ে যাবার আগে পাত্র একবার পিতার ঘরে ঢুকে কুশল প্রশ্ন 
করতেন, তার জন্য এক টিন সিগারেট রেখে যেতেন। সেই সময় 
গুরুজনদের সামনে ধূমপান করার রেওয়াজ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ 
কিন্তু পিতার সামনেই সিগারেট খেতেন। তাতেই বোঝা যায় 
তাঁদের সম্পর্ক কত ঘাঁনম্ত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের একজন ভাগ্নে 
বলেছেন তাঁর ছোটবেলায় দে, একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা, পিতা 
ও পূর্র তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, সামনে এক টিন 
সিগারেট। দুজনেই তার থেকে সিগারেট নিয়ে ধূমপান করছেন 
ও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁদের বাঁড়র পরিবেশ ছিল অত্যন্ত 
ঘরোয়া । ছেলে-মেয়েদের কোনরকম শাসনের মধ্যে রাখা হত না, 
এমন কি খাওয়া-দাওয়াও কোন নিাঁদর্ট সময় ছিল না। 18959 
সালে তাঁর তৃতীয়া কন্যা জয়ার বিবাহ হয় কলকাতা হাই কোর্টের 
ব্যবহারজাবী দেবপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্জে। চোধূরীরা পার্ক 
সার্কাসে তাঁদের নিজেদের বাড়তে বাস করেন। 


8. শান্তিনিকেতন পর্ব (1956--1958) 


1951 সালে বি*বভারতণ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল। প্রধানমন্ত্রী 
হলেন আচার্য। 1956 সালে উপাচা্ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মৃত্যু 
হবার পর সত্যেন্দ্রনাথকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো 
হয়। ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ খয়রা অধ্যাপক পদ থেকে অবসর 
নিয়েছেন। 1956 সালের জুলাই মাসে তিনি বিশবভারতাঁতে যোগ- 
দান করলেন। যতদিন তিনি কার্ধভার গ্রহণ করেননি ততদিন 
ইন্দ্রিরাদেবী চৌধুরানী সাময়িকভাবে উপাচাের কাজ চালান। 
সত্যেন্দ্রনাথের স্নী তখন অসংস্থতার জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন। 
পরে তিনি শান্তিনকেতনে আসেন। ইতিমধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে 
হয়ে গেছে। বড় ছেলে রথীন তখন কর্মরত। ছোট রমেন 
বেলুড়ে হোস্টেলে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। 

নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানিয়ে শবশ্বভারত নিউজ [লিখল 
আমরা আশাকরি প্রতিষ্ঠানের উন্নাতির জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব 
আমরা তাঁর মধ্যে পাব।”?ক 

কালবিলম্ব না করে সত্যেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। প্রথম 
সপ্তাহেই তিনি বিভাগীয় প্রধান ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে 
দেখা করলেন। করমিমন্ডলী এবং উচু ক্লাসের ছান্রদের সঙ্গেও 
দেখা করলেন। 'এই প্রাতষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয় সাধনের 
উদ্দ্শ্যে গঠিত হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের নতুন 
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উপাচার্য সব সময়েই এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন 
এবং বলছেন এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্টাগুলি অব্যাহত রেখে সকলের 
চেষ্টায় এসব উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্রতী হতে হবে।' এই মন্তব্য 
করে বিশ্বভারতী নিউজ । 

বশবভারতী যেসব আদর্শের উপর 'ভান্ত করে স্থাঁপত তার 
একটি হল গুরু-ছান্রের মধ্যে ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক। ঢাকা এবং কল- 
কাতাতে সত্যেন্দ্রনাথ দরদী শিক্ষক হিসেবে স্মাবাদত 'ছিলেন। 
ছান্রদের তিনি তুই সম্বোধন করতেন। তাঁকে কেউই ভয় পেয়ে তাঁর 
কাছ থেকে দূরে সরে থাকত না। তিনি ঘখন বক্তৃতা দতেন তখন 
কোন বাঁধাধরা সময়ের হিসেব থাকত না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই 
শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিন সকলের ভালবাসা অর্জন 
করেছিলেন। কিন্তু কিছু কিছু পাঁরচালন নীতি ঘাঁটত ব্যাপারে 
বদ.-লর প্রচেম্টা করতে গিয়ে তিনি ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। 
সতোন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নতুন আহীডিয়াকে এখানে রূপ দিতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর এই ধারণাগুঁলি 
শান্তিনকেতনের বাঁধাধরা ছকের সঙ্গে খাপ নাও খেতে পারে। 
কাঁচের মন্দিরটি মাত্র সপ্তাহে একদিন উপাসনার জন্য ব্যবহার হয় 
এটা দেখে তাঁর মনে হয়োছল এই চমৎকার ম্ছানাট অন্য কাজেও 
ব্যবহার করা ডউঁচত। তান একজন প্রবীণ শিক্ষকের কাছে প্রস্তাব 
করেন-_এই ঘরাঁটকে রীডিং রুম করলে কেমন হয়? শুনে শিক্ষকটি 
স্তাম্ভিত হন। কোন শান্তনিকেতনবাসীর কাছে তাহলে যে 
মন্দিরের পিতা ক্ষুপ্ন হয়। শুনে সতোন্দ্রনাথ হতাশ হলেন। এই 
নিয়ে তিনি পরে আর অগ্রসর হবার চেস্টা করেনান। আসল কথা 
হল বিশ্বভারতশর বাইরের লোকেদের গ্রহণ করতে একটা অনীহা 
আছে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পারবর্তনগৃলিও তাই তাঁদের 
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কাছ থেকে কোন সমর্থন পায়নি। 

সমস্ত পাঙক্রম ঢেলে সাজাবার এক পাঁরকজ্পনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ । 
বিজ্ঞান পাঠক্রম আরম্ভ করারও প্রস্তাব দেন তিনি। িশ্বভারতাঁতে 
কেবল ইন্টারমি?ডয়েট অবধি বিজ্ঞান কোর্স চালু ছিল এতাঁদন। 
তাঁর প্রস্তাবিত পাঁরকল্পনায় তিনাঁট ধাপে পাঠক্রমে ভাগ করা 
হয়োছল); প্রথম পর্যায় ছিল ছয় বছর থেকে এগারো বছরের ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য। এই পর্যায় শেষ হবে প্রাইমারী স্কুল লিভিং 
সাঁটাঁফকেট পরাক্ষায়। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল এগারো থেকে সতেরো 
বছর বয়স্ক ছার-ছান্রীদের জন্যা। এই পর্যায় শেষ হবে হায়ার স্কুল 
াভং সার্টিফিকেট পরাক্ষায়। এর মান হবে বর্তমান ইন্টার- 
মিডিয়েটের সমান। এর পরের, অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব হবে সতেরো 
থেকে বাইশ বছরের ছাত্র-ছান্নীদের জন্য। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার 
জন্য প্রস্তুত করা হবে তাদের এই পর্যায় শেষ হবে বি' এ অনার্স 
ও এম. এ" 'িগ্রীর পরণীক্ষায়। নতুন পদ্ধাতিতে ন্যাট্রকুলেশন এবং 
বব. এ. পাস পরাক্ষা বাতিল হল। আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত 
ভারতীয়, এশীয় ও ইউরোপাঁয় ভাষায় শিক্ষণের ব্যবস্থাও নতুন 
পাঠক্রমে 'ছিল। ূ 

এই পাঁরবর্তন পাঠক্রমে একটি নতুন বিজ্ঞান-ভবন স্থাপনের পারি- 
কজ্পনাও ছিল। এখানে ভোত ও প্রাণী বিদ্যার গুরত্বপূর্ণ 
শবভাগগ্ীলিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণা হবে। ছয়টি পোস্ট ডন্তরাল 
রিসার্চ ফেলোশিপ-এর ব্যবস্থা করা হল- বিজ্ঞান ও কলা 'মলিয়ে। 
শৃব্বভার্তী নিউজে' লেখা হল 'অধ্যাপক বসুর পাঁরকল্পনা 
সংসদ ও কম্ী সামাত কর্তক অনুমোদিত হলেই কাজে র্‌পায়িত 
হবে আশা করা যায়।”-খ 

শব*বভারতশতে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
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সত্োন্দ্রনাথ তাঁক্স 196? সালের সমাবর্তন ভাষণেও বলেন। তিনি 
বলেন আধুনিক সংস্কৃতিবান মানুষের প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
খানিকটা অবাহত থাকা তার চারন্র গঠনে অপারিহার্য। ছাত্রদের 
তিনি প্রায়ই প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা মনে কারিয়ে 
1দতেন। পরাক্ষামূলকভাবে রান্নাঘরের আবর্জনাকে জবালানী 
হিসেবে ব্যবহার করে গ্যাস উৎপাদনের জন্য তিনি একটা পাঁর- 
কঙ্পনাও প্রস্তুত করেন। এতে সারও উৎপন্ন হতে পারত এবং 
স্কুল ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত মিথেন গ্যাসও পাওয়া যেত। 
কর্ম সমাত এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং এর জন্য £090 
টাকাও দেন। 

কিন্তু বাধা ছিল দুস্তর। বরোধীরাও ছিলেন শত্তিশালী। 
এক বছরের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লেন। 1955 
সালের 28 মার্চ এফ" আর. এস: হওয়া উপলক্ষে যখন আম্রকুজে 
তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তখন উত্তরে তিনি বলেন। “মনে পড়ে 
আমার গুরু জগদীশচন্দ্র বসুর কথা, যান আমাদের দেশে বিজ্ঞান 
গবেষণার পাঁথকৎ। আমিও সারাজীবন এ একই পথের সাধনা 
করে ছি......... এখন জাবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় আপনাদের 
সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাসগলিতে যাঁদ কিছু সাহাধ্য করতে পারতাম। 
যাঁদও এখানে বিশবভারতাঁতে বিজ্ঞানচর্চার খুব একটা সুবিধে 
নেই।” এই কথাগুলি বিনয়ের সঙ্গে বলা হলেও যেন পরাজয়ের 
বিষ স্বীকতি। এই লোক অনেক স্বপ্ন দেখোছলেন কিন্তু 
খানিকটা নিজের অক্ষমতায় ও খানিকটা পারাস্থিতির বিপর্যয়ে সেই 
স্বপ্ন শেষ অবাধ রূপায়িত করতে পারলেন না। 

একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনস্বীকার্য যে সত্যেন্দ্রনাথ শান্তি- 
নকেতনে এসে খুব একটা সাফল) অর্জন করতে পারেনান। 
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অথচ এমন হওয়া উচিত ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা 
দিক 'দয়ে তাঁর মানাসকতায় মিল ছিল। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক ছিল' সৌহার্দের। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রন'থণও অল্প বয়সে 
মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী 'ছিলেন। স্যার আশুতোষের 
বিরুদ্ধে" তাঁর আভযেগ ছিল এই-বে অন্যান্য বিষয়ে যথেম্ট দুর- 
দৃম্টির পাঁরচয় দেওয়া সত্তেও আশুতোষ বাংলা ভাষাকে তার 
যথাযোগ্য মর্ধাদা দিতে অবহেলা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যায় ধে রবাঁন্দ্ুনাথ তাঁর প্রথম বিজ্ঞানাবযয়ক বই বিশ্বপারচয় 
সতোন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেন। 

ইতিমধ্যে সতোন্দ্রনাথ ন্যাশনাল ইনস্টাটিউট অফ সায়েন্সের 
সভাপতি হয়েছেন। পালামেন্টের সদস্য হয়েছেন, পদ্মাবভূষণ উপাধ 
পেয়েছেন। এই সময়ে নানা দক থেকে নানা সম্মান বার্ষধত হতে 
থাকে। 895? সালে কলকাতা, যাদবপুর ও এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দেন। সেই বছর ছিল 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ধপৃর্তি। যেসব সম্মান বহ.কাল 
আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিল এখন সেগুলি আসতে লাগল। 1958 
সালে তিনি অবশেষে ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত 
হন। সেই বছর 'শশিরকুমার মি্ও এই অদস্যপদ পান। 1959 
সালে দেশ বিজ্ঞানীকে ষে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে পারে তিনি তাই 
লাভ করেন, জাতীয় অধ্যাপক হন। 1961 সালে যখন তিনি বিশব- 
ভারতশ ছেড়ে চলে গেছেন তখন বি*বভারতণ তাঁকে তাদের সর্বশ্রেম্ঠ 


চুর ারেরাচা রা প্যারা যার! 


৮ তখন 1959 সাল। 
বন্ধ, ছান্র ও অনুগামীরা এতে খুবই আনন্দিত হলেন। এঁ সময় 
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বন্ধ দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, যে কর্তব্য 
বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সেগুলি থেকে অব্যাহতি পেয়ে আশবস্ত 
হয়েছেন। জীবনের শেষ দিনগুলি হয়ত নির্বিঘ্নে গবেষণায় 
অতিবাহিত করা যাবে। 


9. গতান্ুগতিকতার বাইরে 


সত্যেন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা । পাঁচটার 
মধ্যেই উঠে পড়তেন 'তান। িনজেই দু-কাপ চা করে খেতেন, 
তারপর পড়তে বসতেন। প্রায় দুঘণ্টা চলত এই পড়াশোনা । 
বাঁড়র কাজকর্ম সুরু হবার পর তিনি প্লান সেরে নিয়ে সারা দিনের 
জন্য প্রস্তৃত হতেন। নিজের ঘরে পেশছে আর এক প্রস্থ চা খাওয়া । 
অতঃপর কাজ আরম্ভ হত। কঠিন পারশ্রম করতেন তানি, যাঁদও 
একট খাপছাড়াভাবে। যখন কোন নতুন সিদ্ধান্তের কাছাকাছি 
পেশছতেন তখন তান কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। 

এই সময় সাধারণত তিনি তাঁর আজীবনের পার্সোনাল 
আযসিস্টেন্ট নগেন কালকে বলে দিতেন কেউ যেন তাঁকে বিরন্ত 
না করে। বাঁকটা নগেন কালীই দেখতেন। বিশ দশকে নগেন 
কালী ছিলেন মোহনবাগানের খ্যাতনামা গোলরক্ষক। কালা 
সতোন্দ্রনাথকে নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন, তাঁর খামখেয়ালী স্বভাবের 
সঙ্গেও তিনি ভালই পাঁরচিত ছিলেন। যথেষ্ট যত্ন সহকারে তান 
সত্যেন্দ্রনাথের দেখাশোনা করতেন। কিন্তু এইরকমভাবে রুদ্ধদ্বার 
না। সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পো্ছবার পর তিনি আবার আগের 
মতই বন্ধব-বান্ধবদের গল্পগুজব, চা-জলখাওয়ার দিয়ে আপ্যায়ন ইত্যাদি 
সুরু করে দিতেন। তাঁর ঘর ছিল সকলের কাছেই 'নার্ঘধায় উন্মুন্ত। 
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বাঁড় ফিরতেন দেরী করে। কিন্তু ঘখনই ফিরতেন এসেই তিনি 
খেয়ে নিতেন। তারপর শুয়ে পড়তেন। নটা নাগাদ উঠে পড়ে 
আবার বই-খাতা নিয়ে বসে যেতেন। সমস্যাটা হয়ত গাঁণত সংক্কাম্ত, 
কিংবা হয়ত এমন কোন ব্যাপার যার সঙ্গে পদার্থীবজ্ঞান বা গাঁণতের 
কোনই সম্পর্ক নেই। সংখ্যাতত্ব নিয়ে তিনি শেষ বয়সে অনেক 
চিন্তা করেছেন। চতুর্থ কন্যা পটলকে অঞ্ক করাতে গিয়ে এই 
সমস্যাটা তাঁর মাথায় আসে। জাবনের শেষ কটি 'দিন তান এই 
নিয়েই কাজ করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁর টেবিলের উপর যেসমস্ত 
অসমাপ্ত অওক দেখা যায় তা এই সংখ্যাতত্ব নিয়েই। 

যে কোন কারণেই হোক সাধারণ লোকের মনে সতোন্দ্রনাথের যে 
ভাবমূর্তি আছে তা হল একজন অসাধারণ বৃদ্ধিমান ব্যন্তির, 'যাঁন 
ছিলেন পারশ্রমে বিমুখ এবং অধিকাংশ ক্ষমতাই যিনি অপব্যয় 
করেছেন বৃথা গালগল্পে। কিন্তু সাঁত্যকার সত্ন্দ্রনাথ এমন ছিলেন 
না। তাঁকে দেখে অত্যন্ত চিলেঢালা প্রকৃতির মনে হত বটে কিন্তু 
তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ছিল অন্যরকম। 

খোলা কাগজে তিনি অগ্ক কষতেন এবং সেই কাগজগদীল যত্র 
করে গুছিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
কেবল তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি বাঁধানো খাতায় তুলে রাখতেন। 
প্রবন্ধাট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি 
সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত উৎসাহের অবসান ঘটত । সেই বিষয়টি 'নয়ে তিনি 
আর ভাবতেন না। কাজেই সংখ্যাতত্ব সম্বদ্ধে কুঁড়ি বছর ধরে তিনি 
যা ভেবেছেন তা কোনাঁদন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে পেল না। 
তবে তাঁর চরিত্রের অন্য কয়েকটি দিক ছিল যা তাঁকে কিংবদম্তনতে 
পরিণত করতে সাহায্য করেছে। 

1947 সালের দুপুরবেলা একাঁদন মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান কলেজে 
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সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে দ্ুকলেন। একটি মিটিংয়ে উপস্থিত হবার কথ্য 
ছিল দৃজনের। পাশের ঘর থেকে কয়েকজন রিসার্চ স্কলার তাঁদের 
কথোপকথন শুনতে পান। মোটামুটি এইভাবে কথাবার্ত 


বাজনা শ্দনাব, এই লোকটা বাঁশীতে বেহাগ বাজাবে। 

সাহা একবার মাত্র বন্ধুর দিকে তাকালেন, তারপর হন হন করে 
ঘর থেকে বোরয়ে গেলেন। বংশীবাদক বাজনা আরম্ভ করল। 
সত্যেন্দ্রনাথের মন থেকে মিটিঙের সমস্ত চিন্তা ততক্ষণে অন্তাহতি। 
সঙ্গীত, বন্ধনদের সান্ধ্য, বই এবং সুখাদ্য--জীবনের এইসব 
উপভোগ্য বস্তুগুলির প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। এগুলি 
উপভোগ করার জন্য তিনি সময়ের কোন বাছ-বিচার করতেন না। 
তাঁর এইরকম খামখেয়ালী স্বভাবের বহয উদাহরণ আছে। এর 
অনেকগ্যাল গল্প এখন লোকের মুখে মূখে ফেরে । একবার একটি 
ছান্র ভাল সেতার বাজায় শুনে সত্যেন্দ্রনাথ তাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে 
পাঠালেন। 

“আমাকে বাজিয়ে শোনাবি। 

ছান্রাট এই অধাঁচিত সম্মানে আভভূত। “আপনার বাঁড় গিয়ে 
একদিন বাজাব স্যার ?, 

না, এখানে নিয়ে আয়।, 

তখনি সেতার আনা হল। তবলা-বাদককেও খবর দেওয়া হল। 
দু'জনে মিলে বিশাল ল্যাবরেটরী টোবিলের উপর চড়ে বসল, কারণ, 
ঘরে আর জায়গা ছিল না। বাজনা সূর্‌ হল। 

সঙ্গীতের সমঝদার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ । 
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'অনেক সময়ে গানবাজনার আসরে দেখা যেত তাঁর চোখ বন্ধ। 
লোকে মনে করত তান বাঁঝ ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সঙ্গীত 
শেষ হতেই তান চোখ খুলে এমন সব প্রশন আরন্ভ করতেন 
যার থেকে বোঝা যেত 'তনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই সমস্ত কিছ 
শধনেছেন। 

আশী বছরের জল্মাদনে আকাশবাণ কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টর 
তাঁর এক সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার জন্য তাঁর বাড়তে যান। সমস্ত 
ব্যাপারটিতে সত্যেন্দ্রনাথ খুব কৌতুক অনুভব করছিলেন। 
স্বভাবাঁসদ্ধ রসিকতার ভঙ্গীতে তান মন্তব্য করেন 'এসব কান্ড- 
কারখানা কিসের জন্যে? কি করতে হবে? তোমাদের সৃখ্যাতি করতে 
হবে? কিন্তু প্রাচীন বাংলা গান বলে তোমরা যেসব গান দিচ্ছ 
কথাটা উনন শেষ করলেন না। বোঝা গেল বৃদ্ধ বয়সেও সঙ্গীত 
সম্পর্কে তিনি ঠিক আগের মতই সজাগ। 

তিনি এসরাজ বাজাতেন একথা সকলেই জানে। কিন্তু তিনি 
বাঁশীও বাজাতেন সেটা বৌশ লোকে জানেন না। ছোটবেলা থেকেই 
তাঁর সঙ্গীতে প্রীতি। লোকগ্রীত থেকে আরম্ভ করে ক্লাসিকাল, 
ভারতায় ও পাশ্চাত্য সব রকম সঙ্গীতেই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। 
তাঁর বন্ধ ধূজটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতীয় সঙ্গীতের উপর 
তাঁর বহাট লিখাছলেন তখন সত্যন্দ্রনাথের কাছ থেকে 1তাঁন অনেক 
সাহায্য পান। ধূজটপ্রসারদ বলতেন, বিজ্ঞানী না হলে তিনি হয়ত 
খুব বড় সঙ্গীতবিশারদ হতে পারতেন। 

প্রথম গবেষণাপন্রট বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। 
সেটা ছিল 1924 সাল। এর পরের উল্লেখযোগ্য কাজ প্রকাশিত হয় 
1984 সালে। এই সময়টা তিনি কি করছিলেন? বিশ্রাম 
শনাচ্ছলেন কি? এই প্রশ্নাট সর্বদাই করা হয়। আসলে প্রকাশিত 
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গবেষণাপত্র দিয়ে বিচার করতে গেলে সত্যোন্দ্রনাথের কাজ খুবই রুম- 
তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ সারাজীবনে মান্র পণচশাঁটি। এইজন্য অনেক 
সময় তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই জাতীয় প্রশ্ন করা হয়ে 
থাকে। তবে আসল কথা হল সত্যেন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যাতিক্রম যে 
সাধারণ মাপকাঠিতে, প্রকাশিত গবেষণা-পন্নের সংখ্যা 'দয়ে তাঁকে 
অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত বিচার করতে যাওয়া তাঁর প্রাত আবঢার 
করা। 

যে কোন বৈজ্ঞানিকের জাবনের প্রধান লক্ষ্য গবেষণাপন্র প্রকাশ 
করা। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু এই লক্ষ্যটাকে খুব বড় করে দেখেনান। 
স্মরণ করা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কখনো ডন্তরেটের জন্য 
থীসস লেখেনান এবং ডক্টরেট ডিগ্রী সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোন 
আকাঙ্খা ছিল না। এটা 'ছল তাঁর ছাত্রদের কাছে এক দুজ্ঞেয় 
রহস্য। তাদের কাছে থাঁসস দেওয়া ছিল জাবন-মরণের প্রশ্ন । 
কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তারা এই ব্যাপারে বড় একটা উৎসাহ 
কখনই পায়ান। তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণই ছিল আসল কথা। 
ডন্রেটের থাঁসস অত্যন্ত গোণ। সম্ভবত এই কারণেই সত্যেন্দ্- 
নাথের কাছে যারা পিএইচ" ডি. করেছে তাদের সংখ্যা হাতে 
গোণা যায়। 

প্রকাশিত গবেষণাপন্রের সংখ্যা অল্প হওয়ার অর্থ অবশ্য এই নয় 
ষে তার জ্ঞানের পরিধিও ছিল সামাবদ্ধ। বরং ঠিক তার বিপরাীঁত। 
তীক্ষ[তর এবং তাঁর কৌতূহলের পাঁরাধ ছিল অনেক বেশি বিস্তৃত । 
যাঁদও তিনি ছিলেন গাঁণতজ্ঞ এবং পদার্থাবদ কিন্তু খয়রা 
অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ফিরে তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে জৈব 
রসায়নের ল্যাবরেটরী গড়ে তুনলেন। ঢাকাতেও তিনি এই বিষয়ে 
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ল্যাবরেটরাঁ করেছেন এবং রসাঘনবিদদের সঙ্গে যুস্তভাবে গবেবণা 
করেছেন। ঢাকাতে তাঁর কাছে ডন্বরেট করেন পাঁরতোষ দত্ত। 
তাঁর বিষয় কিন্তু ছিল রসায়ন। 19 সালের পর থেকে প্রখ্যাত 
রসায়ন-বিজ্ঞানী শ্রীমতী অসামা চট্রোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে 5071068 
9170 566860-010017)1507 01 56518] 711910105 8110 0011 
01£91710 500105658806১ নিয়ে কাজ করেন। এ বিষয়ে অসামা 
চট্টোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেনঃ 
“অধ্যাপক বোসের আর একটি প্রধান অবদান 1750159110 
০001১15% 5910 এবং 0199 17117861915 নিয়ে কাজ ।... .অধ্যাপক 
বোস ও তাঁর ছান্ররা কাজ আরম্ভ করার আগে আমাদের দেশে এই 
নিয়ে বিশেষ কাজ হয়নি। 'বাভন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় 0%১ সৃষ্টি 
হয় তাই যেসব অণ্টলে আগে পরাক্ষা করে দেখা হয়াঁন সেই 
পব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল তাঁদের কাজের পক্ষে খুবই 
জরুরী । ভারতের বাভল্ন অণ্চল থেকে সংগ্রহ করা এইসব নমনা 
শবশ্সেষণের জন্য তাঁরা নিজেরাই ল্যাবরেটরীতে 17210019005 
২৯৪৩ 01১৪ এবং 01601010015] 21215 তোর করেন 1 
198% সালের পর তাঁর দীর্ঘ নীরবতার নানা জনে নানা অর্থ 
করেছেন। বি. এম. উদগাঁওকর বলেন 82: 
"ক্ষুদ্রমনাদের কাছে মনে হতে পারে তিনি 'পাছয়ে পড়েছেন। 
কিন্তু আসলে তখন তাঁর সদাজাগ্রত, সদা কৌতূহলী মন 
নানা বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ করেছে। পদার্থবিজ্ঞান ও গাঁণতের 
পদ্ধাততে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও তিনি রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান, মৃত্তিকা 
ও ধাতু বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্বতত্ব, চারুকলা, সাঁহত্য ও সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন তখন। তারপর 'তাঁরিশ বছর বাদে, 
19৮5--55 সালের মধ্যে, যখন তরি বয়স ঘাট তখন আর একবার 
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তাঁর প্রাতভার দীপ্ত স্ফুরিত হল। একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ব সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে [তান প্রমাণ করলেন যে তাঁর গাঁণাতিক 
ক্ষমতা তখনও এতটুকু ম্লান হয়নি ।” 

ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচোৌধুরী বলেন ঃ-ক 

“নতুন সমস্যা সমাধান করার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা কিংবদন্তীর 
পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। উত্তর জীবনে তান জীব-বিজ্ঞানের 
শবাভল্ন শাখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। রসায়নে তাঁর উৎসাহ কোন 
একাঁট বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেবল উপদেশ দেওয়া 
বা পথাঁনদেশি করা ছাড়াও তিনি 58171,010%5106 অণুর গঠন 
নিয়ে নিজে গবেষণা করেন। 

সম্ভবত তাঁর সবশ্রেম্ঠ গুণ যা তাঁকে সকলের প্রয় করেছে তা 
হল জীবন সম্বন্ধে অখাণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী। অবসর যাপন ও 
বন্ধদের সামিধ্য ছিল তাঁর কাছে মন ও বাদ্ধি চর্চার বৃহত্তর 
জগতের একটি অংশ। একাদক 'দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর চারিন্রের 
সীমাবদ্ধতাও এই । সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন লোক যান 
জাঁবনকে তার সম্পূর্ণতা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে 
চেয়েছিলেন-তার মধ্যে তাঁর নিজের ও নিজের বিশেষ বিজ্ঞান- 
শাখার স্থান খুবই ছোট ।» 

লেখক অল্রদাশঙকর রায় শান্তিনিকেতনে একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর 
বাড়ি গিয়েছেন। দেখেন সত্যেন্দ্রনাথ মশারী খাটিয়ে বিছানায় * 
আশ্রয় নিয়েছেন। অস্ছ কিনা জানতে চাইলেন অন্রদাশঙ্কর। 
না, সেরকম কু নয়। মশার জবালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি পড়ায়. 
মন দিতে পারছিলেন না। কি সেই বইঘা তিনি এত মন 'দয়ে 
পড়ছেন; বইটি আফগানিস্তানে সদ্যোপ্রাপ্ত অশোকের আরামিক 
ধলপিতে লেখা অনুশাসন সম্বন্ধে। অন্নদাশঙ্কর নিজেও প্রচুর বই 
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পড়েন, কিন্তু তিনি তখনো এই অনুশাসনের কথা শোনেনান। আর 
একদিন তিনি গিয়ে দেখেন সত্যেন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগ সহকারে 
সংস্কৃতে চারুদত্ত পড়ছেন।% 

তাঁর ছাত্র গগনাঁবহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 225 

“পথ যাঁদ উদ্দেশ্যহীন বা লক্ষ্যহীন হয় তবেই তাকে এলোমেলো 
বলা যেতে পারে। সত্যন্দ্রনাথের জীবনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, 
নির্ধারিত দৃম্টিভঙ্গাঁও ছিল, নিজের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি বাড়াবার 
জন্য ষে ধরনের অভ্যাস ও পদ্ধতি অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও আয়ন্ত 
করে থাকেন সেগুলি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একান্তভাবে নিরাসন্ত, 
এইসব অভ্যাস ও পদ্ধীতি থাকা যে ভাল নয় সে কথা বথার্থ নয়। 
এগুলি আয়ত্ত করার জন্য ষে চেস্টা দরকার সেটি সতোদ্দ্রনাথের 
স্বভাবে ছিল না।” 

এছাড়া সমরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন £% 

«আমরা যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি অথবা তাঁর সঙ্গে 
কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি তারা জানে যখন কোন সমস্যা 
তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জের মত মনে হত তখন তান তার সমাধানের 
কাছাকাছি না পৌশ্ছন পর্যন্ত স্থির থাকতে পারতেন না। এটা 
হয়ে যাওয়া মান্ত তিনি সে বিষয়ে আর মোটেই চিন্তা করতেন না। 
এমনাক টুকরো কাগজে তান যেসব নোট নিতেন সেগ্দাল এক- 
সঙ্গে করে গুছিয়ে লিখে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করার কোন চেষ্টাই 
করতেন না, যাঁদও সমস্ত গবেষকরা এইরকমভাবে সিদ্ধান্তটি 
গৃছিয়ে সাজিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা ও কলকাতায় 
শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল, কিন্তু 'তাঁন কখনো যে বিষয়ে 
পড়াচ্ছেন সেই বিষয়ের নোট রাখতেন না। তিনি যখন বক্তৃতা 
দিতেন বা কথাবার্তা কইতেন তার মধ্যে থাকত রাসকতাবোধ, 


90 সত্যেন্দ্রনাথ বোস 


চিন্তা উদদীপ্ঘ করার শান্ত এবং সরলতা । দুখের বিষয় তার 
বিশেষ কিছুই রেকর্ড করা হয়নি। ফলে এই মহৎ ব্যন্তির চারঘ্রের 
" অনেকটা অংশই উত্তরকালে বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা ।” 

পণ্ঞাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পি. এ" এম. ডিরাক' তাঁর 
স্লীকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। একাদন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
একই গাড়িতে তাঁরা কোথাও চলেছেন। তাঁরা ছিলেন পিছনের আসনে। 
সামনের সিটে ড্রাইভার ও সত্যেন্দ্রনাথ । তা সত্তেও সত্যেন্দ্রনাথ 
তাঁর কয়েকজন ছান্রকে সামনের আসনে উঠে আসতে বললেন। 
ডিরাক একটু অবাক হয়ে প্রশন করলেন, বন্ড ঠাসাঠাঁস হবে না? 
সত্যেনদ্রনাথ ফিরে বললেন, আমরা বসু সংখ্যায়নে বিশ্বাস 
কার। ডিরা স্লীকে বাঝয়ে বললেন, বসু সংখ্যায়নে মৌল 
কণাগুঁল খুব ঞপাঠাসি করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
রাঁসকতার ভঙ্গীতে ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ কখনো নিজের কাজের উল্লেখ 
করতেন না। 

তাঁর ঘর ছিল সকলের কাছে অবাঁরত দ্বার। তিনি আদব-কায়দার 
বড় একটা ধার ধারতেন না। তাঁর কলকাতার বাড়তে যে ঘরটিকে 
তিনি একই সঙ্গে শোবার ও'পড়ার ঘর [হসেবে ব্যবহার করতেন 
সেখানেই সকলের সঙ্গে দেখা করতেন। সর্বদাই তাঁর কাছে লোক 
সমাগম হত। তারজন্য আগে থাকতে আযাপয়েন্টমেন্ট করার প্রয়োজন 
ছিল না। যখন তিনি বিজ্ঞান কলেজে খয়রা অধ্যাপক তখন তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে গেলে সুইং ডোর 'ঠেলে ঢুকে পড়লেই হত ।%, 
যৌবনে অত্যন্ত সদর্শন ছিলেন তিনি । অল্প বয়সেই তাঁর চুল 
পেকে যায়, কিন্তু তা সত্বেও 'তাঁন রূপবান 'ছিলেন। পঞ্চাশ আর 
ষাটের দশকে সোম্য মূর্তি। পাজামা-কুর্তা পরিহিত, বয়সের ভারে 
ঈষৎ ন্যব্জ। এক মাথা আবিন্যস্ত সাদা চুল, ভারী চেহারার এই 
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লোকাঁটিকে সভা-সমিতিতে প্রায়ই দেখা যেত। অথচ দর্শকদের মধ্যে 
খুব কম লোকেই জানতেন বোস-সংখ্যায়ন বলতে ঠিক কি বোঝায় 
অথবা পদার্থাবজ্ঞানে তাঁর অবদান কি। তাদের কাছে সত্্দ্রনাথ 
ছিলেন আম্থা ও জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। তাঁর উপাস্থিতিই ছিল 
যথেস্ট। সতোন্দ্রনাথ ভাল জামাকাপড় পছন্দ করতেন। টূপণী ও 
ছড়ির সংগ্রহ ছিল তাঁর। অনেক সময় তাঁর পোযাক-পারচ্ছদের 
অদ্ভূত রুচি অন্যের কৌতূহল উদ্রেক করত। অনেক আন্তজাতিক 
সমাবেশে তিনি এমন 'বাচন্র পোষাক পরে উপস্থিত হতেন যে অন্য 
সকলে অপ্রস্তুত। তবে যাঁরা তাঁকে ভালভাবে চিনতেন তাঁরা এতে 
কিছু মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন পাঁরিচ্ছদে তাঁর বিচিন্তর রু্চ 
তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রেরই একটি প্রকাশ মান্র। 

ঠাকুর পাঁরবারের কেউ কেউ পোষাক নিয়ে নানারকম পরাঁক্ষা 
করোছলেন। জ্যোতিরন্দ্রনাথ এমন একটি সর্বভারতীয় র্মীরচ্ছদ 
উদ্ভাবন করতে যান যার মধ্যে থাকবে ধুতির লালিত্য এবং, প্যান্টের 
কার্থকরতা। বলাই বাহুল্য এই জগাখিচুঁড় পোষাক গ্রহণযোগ্য 
হয়ান। সত্যেন্দ্নাথের পোষাক সচেতনতার মধ্যে কোন সামাভ্রক 
মনোভাব ছিল না, বরং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'তিনি ছিলেন 
খাঁটি বাঙালী। বাঙ।লীরা পোষাক-আসাকে কোনরকম কেতাদুরস্ত 
বাধ-ীনষেধ পছন্দ করেন না। এই ঘরোয়া ভাব সত্যেন্দ্রনাথ এত 
দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ষে তান লাগি পরে জাপানে এক 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অসঙ্কোচে হাজির হয়েছিলেন। 
বাড়িতে সাধারণত তিনি পরতেন লুঙ্গি আর গেঞ্জি। বাইরে 
বেরোবার সময় পাজামা ও কুর্তা । শীতকালে পরতেন লম্বা কোট 
ও টুপাঁ। গরমকালে অনেক সময় দেখা যেত দাড়ি বাঁধা মেরজাই 
তাঁর দেহে। 
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পোষাক সম্বন্ধে আইনস্টাইনেরও অনেকটা এলোমেলো ভাব ছিল। 
তাঁর জীবনাঁকারেরা কেউ কেউ মনে করেন বাইরের প্রয়োজন কামিয়ে 
অল্তরের স্বাধীনতা বাড়াবার ইচ্ছাই এর আসল কারণ। লম্বা 
চূল রাখলে চুল কাটার দরকার করে না, মোজা একটা অপ্রয়োজনীয় 
বন্তু। চামড়ার জ্যাকেট পরতেন আইনস্টাইন-কারণ তাতে কোট 
পরার ঝামেলা কমে। 

বাইরের প্রয়োজন কমাবার স্পৃহা সতোন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা যায় 
তবে সেটা পোষাকে ততটা নয়, যতটা তাঁর জীবনবান্রার ধরনে। 
বাঁড়র একটিমাত্র ঘরেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এই- 
খানেই তিনি পড়তেন, ঘুমোতেন এবং লোকজনের সঙ্চে কথাবার্তা 
বলতেন। 
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প্রফল্লচন্দ্রের কাছে যেসব ছাত্র শিক্ষা লাভ করতেন তাঁরা সকলেই 
আদর্শবাদে উদ্ধদদ্ধ ও অন:প্রাণত হত। সমাজ সচেতনতা এদের 
সকলের মধ্যেই জাগাঁরত হয়। এরা সবাই বিশ্বাস করতেন দেশ 
গঠনের কাজে বিজ্ঞানের খুব বড় ভূমিকা আছে। কিভাবে বিজ্ঞান 
এই ভূমিকা পালন করবে? সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিখ্যাত সহপাঠশ 
মেঘনাদ সাহা দুজনেই এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। তবে 
কোন ধোঁয়াটে আদর্শবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা। তাঁরা 
দুজনেই ছিলেন স্পম্ট ধারণা ও স্পন্ট বাক্যে বিশ্বাসী । নিজেদের 
শ্রেম্ঠত্ব সম্বন্ধে চারদিকে ভ্রান্ত ধারণা দেখে দেখে সাহা অত্যন্ত 

বোধ করতেন। সেইসব ভ্রান্ত ধারণাকারীদের কঠিন বিদ্রুপে 
বিদ্ধ করতেন তান। তাঁর “সবই ব্যাদে আছে' (অর্থাৎ বেদে আছে) 
এই মনোভাব নিয়ে বহু বিতকের সৃষ্টি হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ 
অবশ্য সাহার মত রূঢভাষী না হলেও এই “সবই ব্যাদে আছে মনো- 
ভাবের প্রবল সমালোচক ছিলেন। তান বলতেন আমাদের প্রগাঁতর 
পথে এই মনোভাবই অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। 'তনি বলতেন, 
কিছ সহজ সত্য খুব স্পম্টভাবে বলা দরকার। লেখা ও বক্তৃতার 
মাধ্যমে তিনি স্পম্টভাবে আমাদের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে সমাধানের 
পথ দেখাতেন। যে জিনিসটা তান অনেক আগেই বুঝতে পেরে- 
ছিলেন 'কিল্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্ণধার চ্ছানীয়দের বোঝাতে বহ7দিন 
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লেগে গিয়েছিল তা হল এই-যে বিজ্ঞানের গাঁতি আমাদের দেশে 
ব্যাহত হওয়ার কারণ ভাষার প্রাতিবন্ধকতা । 

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নাতির পথে এই একই প্রাতিবন্ধক 
দাঁড়য়ে আছে-এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় ব*বাস। বিদেশী ভাষা 
ছাত্রদের পড়া মুখস্থ করাতে বাধ্য করে, স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ হতে 
দেয় না এবং সৃজন শীস্তর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে 
কোন দেশেই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয় না, 
হওয়ার কোন কারণও নেই। 

আমাদের বিশ্বাবদ্যালগৃলিতে শিক্ষার যে অপচয় ঘটছে সত্যেন্দ্র- 
নাথ সেই সম্বন্ধে অবহিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। এতে ছাত্রদের দোষ 
নেই-তাঁর মতে দোষটা শিক্ষাদান পদ্ধীতর। উপয্ন্ত সুযোগ্গ ও 
শিক্ষা পেলে ভারতাঁয় ছাত্ররা সর্বোচ্চ কর্মক্ষমত অর্জন করতে 
পারে। রাঁচী বিশ্বাবদ্যালয়ের 1963 সালের সমাবর্তন উৎসবে 'তাঁন 
যে ভাষণ দেন তাতে এই বিষয়েই তিনি জোর দেন। গলদটা কোন- 
খানে এবং তার প্রাতকারের পথ 'কি এটাই ছিল তাঁর প্রাতপাদ্য বিষয় । 
শিক্ষক হিসেবে তিনি শত শত ছান্রের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের 
সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় তানি এটাই বুঝেছিলেন যে শিক্ষক 
ছাত্রদের মধ্যে সরাসার ভাবের আদান-প্রদান দরকার। এই আদান- 
প্রদানের পথে কোন ভাষার অন্তরায় না থাকাই বাছ্ছনীয়। ঘথেম্ট 
দোঁর হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে সমস্ত স্তরে, এমন কি 
শ্নাতকোত্তর পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করে দেওয়া উঁচিত। 
ইংরেজশীতে সব সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে ছান্্রা নিজেদের 
কথা ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এমন কি শিক্ষকও ইংরেজশতে 
পড়াতে হলে ছান্র কতটা বুঝতে পারল অনুধাবন করতে পারেন না। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ থেকেই এই অসুবিধাগৃলি বর্তমান 
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কিন্তু কখনো কোনো শিক্ষান্রতীই এই নিয়ে সতোন্দ্রনাথের মত এত 
সোচ্চার হননি। 

পরে জাপান ভ্রমণ কালে সত্যেন্দ্রনাথের সেই দেশের শিক্ষাপদ্ধাতি 
ভাল করে দেখার সুযোগ হয়। টোকিওতে "আধুনিক জশীবনে 
বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে যোগদান করতে আমান্নত 
হয়েছিলেন তিনি। আন্তজাতিক এই আলোচনা সভায় বোস আশা 
করেছিলেন সব কাজকর্ম ইংরেজীতে সম্পাঁদত হবে। কিন্তু তিনি 
শুনলেন যে যাঁদও সমস্ত জাপানী বিজ্ঞানীরা ইংরেজী ছাড়া আরো 
দু-একাঁট বিদেশী ভাষা জানেন তবু তাঁদের সমক্ত শিক্ষাদান কর্ম 
জাপানী ভাষাতেই সম্পাঁদত হয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথকে বেশ 
কিছু জাপানী শব্দ শোনার জন্য প্রস্তৃত থাকতে হবে। অবশ্য 
অন্যবাদকরা থাকবেন যাঁরা তাঁর ভাষণ তৎক্ষণাৎ জাপানী 
ভাষায় অনুবাদ করে দেবেন। এই ব্যবস্থার কারবকরিতা দেখে 
সত্যেন্তনাথ মুদ্ধ হন। খুবই জাঁটল এবং টেকনিকাল বিষয়ের 
আলোচনা জাপানশ ভাষায় চলল এবং শ্রোতাদের 'বিদেশশ বস্তাদের 
ভাষণের জাপানী অনুবাদ শুনে বন্তব্য বুঝতে যে কিছুই অস্যাবিধে 
হয়ান সেটা পরের তীর বাদানুবাদ থেকেই বোঝা গেল। 
সতোনন্দ্রনাথ জাপানের বাভল্ন 'বিশ্বাবদ্যালয়গুলি পাঁরদর্শন করেন। 
1তাঁন দেখলেন সর্ববই আধুনিকতম ধারণাগুলি জাপানী ভাষাতেই 
আলোচিত হচ্ছে। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধাতি দিতে গেলে £০১ 
“বশববিদ্যালয়ে গবেষকরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা 
করেন মাতৃভাষায় । নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার করা শব্দ ব্যবহার 
করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম 
যে, পারমাণাঁবক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পকে দুজন ভারতায় 
বিজ্ঞানীর ইংরেজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তজর্মা 
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হয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্রী 
হয়েছে ছয় মাসে প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই 
পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের 
ফলাফল' জানবার জন্য বিশেষ ডীদ্বগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে 
নিরপেক্ষ ভারতাঁয় মতামতকেই বেশী বিশবাস করেন অন্যদের 
চাইতে । তবু আমাদের দেশে এ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতে ই 
লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা ৪০9 
ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণাবক ভঙ্মপাতের সম্পর্কে । 

অনেক সময় বলা হয় যে, ভারতাঁয় ভাষাগুলিতে উপযুস্ত পাঁর- 
ভাষার অভাব 'বিজ্ঞানচর্চায় বাধা সৃন্টি করতে পারে। আম 
বিশদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজী টেকাঁনক্যাল ও বৈজ্ঞানক শব্দের 
ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে আভিনন্দন জানাই। আমাদের 
ছেলেরা ঘাঁদ ওই সব শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ 
হিসেবেই তা টি'কে থাকবে ও সমদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় 
শব্দভাপ্ডার। গোড়ায় বিদেশ উৎস থেকে উল্ভৃত হয়েছে এমন 
বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং 
সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। 
আশা কারি 'বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনি- 
ভাবে কাজে লাগানো হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশবাসীর 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের রূপান্তর ঘটবে। 

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তরজমা পণ্ডশ্রমমান্ন হয়ে দাঁড়াবে 
- রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হৃইল, লেদ, 
ফাঙ্গাস, ডিফারেনপসিয়াল কোয়েফি সিয়ান্ট, ইন্টিগ্রেশন- এসব প্রায় 
সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যাহক 
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ব্যবহার্ধ জিনিস। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা কার 
শিক্ষক-ছান্ররা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই 
একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়ত্ব হবে বৈজ্ঞানিক 
দৃন্টিভঙ্গী প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুদ্বপর্ণ 
ব্যাপারে হালের অবস্থা্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াঁকবহাল 
রাখা ।” 

কলকাতায় ফেরার পর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার চিন্তা তাঁর 
প্রায় একমান্র ধারণা হয়ে দাঁড়াল। ছান্রদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে, 
জনমাধারণের কাছে, সভা-সমিতিতে তিনি ব্লমাগত এই একই কথার 
পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। 1962 সালে তাঁর সমাবর্তন ভাষণের 
মূল বন্তব্যও ছিল এই। সকলে তাঁর প্রাত শ্রদ্ধাবশত কথাগুলি 
শুনত, কিন্তু তাঁর ধারণা গ্রহণ করার 'দিকে কারো মন ছিল না। 
এই প্রসঞ্গাট আসলে খুবই পুরোনো । এই শতাব্দীর প্রথম দিকে 
এর উজ্ভব। 1906 সালে যখন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন 
প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একাঁট জাতীয় বশ্বাবদ্যালয় চ্ছাপনের প্রস্তাব 
গৃহশত হয়। সেই অনৃযায়ী 1909 সালের 16 অগাস্ট একাঁট 
কলেজ সুর করা হল। অরাবন্দ ঘোষ হলেন সেই কলেজের অধ্যক্ষ । 
পরে এইাটই যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে পারণত হর । রাজা সুবোধ 
মাল্পাক, ময়মনাসং-এর মহারাজা এবং গৌরীপুরের রজেন্দ্রীকশোর 
রায়চৌধুরীর টাকায় এই শিক্ষায়তনের খরচ নির্বাহ হয়। এই 
তথ্যাট অনেকেরই জানা নেই যে 1891 সালে বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বাংলাকে স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হোক এই মর্মে 
সেনেটে একটি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব নাকচ 
হয়ে বার। 

তারও আগে, 1896 সালে প্রাতত্ঠিত হয় ইপ্ডিয়ান আসোসয়েশন 
টি 
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ফর দি কালাটভেশন অফ সায়েল্স-উদ্দেশা ছিল ভারতীয়দের মধ্যে 
বিজ্ঞানের প্রাতি আগ্রহ ও কৌতৃহল বার্ধত করা। সেই সময় এদেশে 
বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ লোকেদের খুবই অনাহা ছিল। তার প্রা 
ষাট বছর পরে যখন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক 
বিজ্ঞানের শেকড় বেশ ভালভাবে গেথে গেছে তখন বিজ্ঞানকে 
আরো প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভূত হল। এ বিষয়ে সরকারী 
তরফে কোন প্রচেষ্টা সুর হবার আগেই যাঁরা এ নিয়ে তৎপর হন 
সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। 1947 সালের 18 অক্টোবর 
জ্ঞান কলেজে একাঁট 'মাঁটঙে প্রস্তাব আনা হয় ষে এমন একাঁট 
প্রাতিজ্ঞান স্থাপিত হোক যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানের প্রচার। এই 'মাটঙে সভাপতিত্ব করেন সতোন্দ্ননাথ। 
এঁ প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানাটর নাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারষদ হবে ঠিক 
হয় এবং 1948 সালের ঠ জানুয়ারী তার«আনূজ্ঠানিক উদ্বোধনের 
দিন ধার্য হয়। সেই উপলক্ষ্যে নিম্নালাখত সার্কুলার প্রচারত 
হয়ঃ 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
98 আপার সার্কুলার রোড 
কলকাতা-9 
বর্তমান জগতে জাঁবনের প্রাত পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের 
সঙ্গে পারচিত হতে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে 
চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার 
জাঁবনের সদৈনান্দন কাজে সুচান্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারি। 
এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ 
ভারতে নব পটভূমিকার সৃন্টি হয়েছে চারদিকে নতুন আশা ও 
'আকাঙক্ষা জেগেছে। এই নতুন পাঁরবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞান 99 


পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এই প্রধান বাধা 
দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বহ্‌ল- 
প্রচার ও 'প্রসার দ্বারা তাদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভঙ্গণ গড়ে 
তোলার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই। 

গত 18 অক্টোবর (194) অধ্মপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 
অনপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসেবে “বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পাঁরষদ” স্থাপনা করবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁরষদের 
উদ্দেশ্য প্রথমত £ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। 
শদ্বতীয়ত $ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাবায় 
বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুগ্ন রেখে বাভন্ন পারবেশে সুখপাঠ্য ও 
চিন্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা। 

তৃতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপয্ত বৈজ্ঞানিক পাঠাপ্‌স্তক, 
[বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রল্থ ও পারক্রমা প্রকাশ 
করা। 

চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা । 

পণ্টমত £ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষ। প্রচার ও প্রসারের জন্য 
ও.তার পথের বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য বাংসারক সম্মেলন 
আহ্বান করা এবং বংসরের বিভিন্ন সময়ে 'বাভন্ন স্থানে শিক্ষা- 
মূলক অথচ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও 
তৎসংক্কাণ্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। 
আমাদের স্ব্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা 
নিয়ে এগিয়ে এসেছি এই গরদায়ত্ব বহন করবার জন্য। 
সুধাবৃন্দের সহানুভূতি, সাহাষ্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই 
এই জাতীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একান্ত 
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বি*বাস এ বিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য পাব। বিশেষত 
আমরা আশা কার কলিকাতা ও ঢাকা 'বি*বাবদ্যালয়ের সাহাবা, 
কারণ আমরা সবাই এই মহান প্রতিষ্ঠানম্বয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। 
আমরা আশা কার বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের সহযোগিতা, আমরা 
আশা করি বিশবভারতশীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের _ প্রধান 
অগ্রণীর (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর) হাতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে 'দয়েছিলেন 
তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই পবশ্বপরিচয়।' 

আমাদের সঙ্কজ্পকে রূপদান করার জন্য স্থির হয়েছে আগাম" 
£5 জানুয়ারী, 1948 এই প্রাতম্ঠান আনুষ্ঠানিক ক্রমে চ্ছাপন হবে। 
সুধাব্ন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই নারি 
সময়ের মধ্যে চাঁদা "দিয়ে প্রাতষ্ঠানের মূল সভ্য হয়ে তাঁরা যেন এই 
আঁধবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় আমাদের 
উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন। 

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা (বাৎসরিক 10 টাকা) পাঠাবার স্থান ঃ 
ডঃ সবোধনাথ বাগচী, কর্মসাচব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদ, 9% 
আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-9। 


সত্যেন্দ্রনাথ বসু দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
সুবোধনাথ বাগচী গোপালচম্দ্র ভট্টাচার্য 
জগল্াথ গণপ্ত পরিমল গোস্বামী 
জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী আময়কুমার ঘোষ 
সর্বাণীসহায় গুহ সরকার সুধাময় মুখোপাধ্যায় 
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী 
সৃনীলকৃফ রায়চৌধুরী বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


আনষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে তাঁরা প্রতি শুক্রবার মিলিত হতেন। 
£চ জাননয়ারী 19&৪-এর পরে তাঁরা মিলিত হন 90 জাননয়ারী। 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞান 10] 


সেই সময় একজন ছুটতে ছ্টতে এসে খবর দেন যে গাদ্ধজী 
গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।% 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারষদ বাংলায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামে একটি 
সামায়ক পন্র প্রকাশ করেন। পরিষদের উদ্দেশ্য পারপৃূরশে এই 
পন্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক৷ গ্রহণ করেছে, ঘাঁদও এর প্রচার এখনো 
পর্য্ত মোটামুটি পস্ডিত মহলেই সীমাবন্ধ। পাঁরষদ বাংলায় 
পুস্তক প্রকাশও করে প্রাকেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ দাতাদের 
অর্থে এবং রাজ্য সরকারের অনুদানে পরে পাঁরষদের নিজস্ব ভবনও 
তোর হয়েছে। 

বিজ্ঞান সাহত্য রচনায় বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় 
সতোন্দ্রনাথের আগ্রহ এতই ছিল যে হাইড্রোডায়নামিকস প্রভৃতি 
পদার্থবিজ্ঞানের দুরৃহতম বিষয়গুলিও 'তনি বাংলায় প্রকাশ করতে 
ম্ববধাবোধ করতেন না। 1946 সালে যে ছান্ররা এম: এসাঁস" ক্লাসে, 
তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে তিনি ক্লাসে বাংলাও বক্তৃতা 'দিয়ে 
থাকতেন। তাঁর প্রচেষ্টা অনেকেই উপহাস করতেন, মনে করতেন উচ্চ- 
স্তরের টেকানিকাল বষয়গ্ীল বাংলায় প্রকাশ করা অসম্ভব । এইসব 
সমালোচকদের উপয্দস্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যখন সত্যেন্দ্রনাথ 
কসমোলজিতে সর্বাধুনিক ধারণার কথা বাংলায় বলেন। এহাঁট 
ছিল তাঁর সাহা স্মৃতি বক্তৃতা। এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এতই 
বেশি যে ছোটখাট জায়গাতেও এজন্য তার বক্তৃতা দিতে যেতে আপাতত 
ছিল না। 

বাংলায় তাঁর প্রথম বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ বেরোয় 'পরিচয়'-এর 
প্রথম সংখ্যায়, 1991 সালে। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল বিজ্ঞানের 
সঙ্কট । যদিও তিনি লিখতেন কম তবু যা লিখেছেন তা তাঁর 
স্বচ্ছ ভাবধারা এবং মনোহর রচনাশৈলীর জন্য বিশিষ্ট। প্রসঙ্গত, 
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তিনজন দিকপাল বিজ্ঞানী-_ জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও সতোম্দু- 
নাথের বাংলায় বিজ্ঞান লেখার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে 
পারে। জগদীশচন্দ্র জাঁটল এবং দার্শানক বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ 
লিখেছেন সেগুলি উৎকৃম্ট গদ্যরীতির নিদর্শন হিসেবে পাঠ্য বইয়ে 
স্থান পেয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহা লিখেছেন 
অনেক বেশি। তবে তাঁর বিজ্ঞান এবং লোকরঞ্জক বিজ্ঞান রচনার 
একমান্ত উদ্দেশ্য ছিল কতকগুনিন সমস্যা সম্বন্ধে সকলকে অবাহত 
করা। তিনি রচনাশৈলীর ধার ধারতেন না। "বন্তব্য ছিল তাঁর 
কাছে ভাষার থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু। সায়েন্স আ্যান্ড কালচার 
পান্রকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর ইংরেজী লেখার সংখ্যা অবশ্যই 
বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। তবে ঘে ভাষাতেই 'লিখুন, সাহার 
ভঙ্গাঁ ছিল অত্ন্ত সাদামাটা এবং স্পম্ট। সেই দিক 'দয়ে দেখতে 
গেলে সতোন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী অনেক বোঁশ চাঁলত ভাষার কাছা- 
কাছি। বস্তুত তান যেভাবে কথা বলতেন লিখেওছেন সেই 
একইভাবে । দূর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর বহু বক্তৃতাই হারিয়ে গেছে। 
তানি কখনো তৈরি বক্তৃতা থেকে পড়তেন না এবং বস্তব্য বিষয়ের 
কোন নোটও রাখতেন না। 


11. শেষ জীবন 


195; সালে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় সত্ন্দ্রনাথকে ইমোরটাস 
অধ্যাপক পদে মনোনীত করে এবং বিজ্ঞান কলেজের ঘরটি তাঁকে 
বাবহার করতে অনুমতি দেয়। খয়রা অধ্যাপক হিসেবে এই ঘরখানি 
তিনি পেয়েছিলেন। এখন সেখানেই তাঁর আঁফস হল। এখানেই ?িতনি 
আলোচনা করতেন, সেমিনার আহ্বান করতেদ। শান্তিনিকেতনে 
যাবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক বই ও পান্নিকা এই ঘরেই রেখে 
গিয়েছিলেন। সেই সব বই এখনো সেখানে আছে। এই ঘরটি 
এখন 5. তব. 8০১০ 11950100006 01 480৮9188060 1১1১5510981] 51100865- 
এর আঁফস হয়েছে। যখন সতোন্দ্রনাথ জাতীয় অধ্যাপক হন তখন তনি 
যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনেও ইমেরিটাস অধ্যাপক। 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক করেন যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ভবনেই 
তাঁর অফিস ও গবেষণাগার স্থাপন করবেন। জাতীয় অধ্যাপক ও 
তাঁর গবেষকগোম্ঠীর জন্য অনুদান ভারত সরকার ইশ্ডিয়ান আসো- 
সিয়েশনকে পাঠাতে অনরূদ্ধ হলেন। 

মৌল কণা এবং 185 ০ 10766790010) সম্বন্ধে আরো তথ্য 
সংগ্রহের জন্য পরমাণু বিজ্ঞানে তাত্বক গবেষণা চালানোর ইচ্ছে 
ছিল সতোন্দ্রনাথের। তাছাড়াও আগে জৈব রসায়নে ঘেসব অনুসন্ধান 
আরম্ভ করোছিলেন সেগ্‌লি চালিয়ে যাবারও বাসনা ছিল। এই 
সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ. করেন. তারা সকলেই ছিলেন একনিষ্ঠ 
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পাবেষক। এ'দের মধ্যে নৃপেন্দ্ূনাথ ঘোষ একীভূত ক্ষেত্রতত্বে কাজ 
করে সবচেয়ে বেশি গরেষণাপন্ন প্রকাশ করেন। 810015 217%5108- 
এ কাজ করতেন পর্্ণাংশুকুমার রায়। তিনি ছিলেন সিনিয়র 'রিসার্চ 
আঁফিসার। পরে হান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশহদ্ধ পদার্থ- 
বিজ্ঞানে রীডার নিষুস্ত হন। ফাঁলত গাঁণত বিভাগের ঘোষ 
অধ্যাপক এন. আর. সেন অবসর নিয়ে সতোন্দ্রনাথের গবেষকদের 
দলে যোগদান করেন, কিল্তু তান এক বছরের মধ্যেই মারা বান। 
পার্থসারাথ ঘোষ ও সাঁলল রায় ছিলেন এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
তরুণ এরা এখানেই কাজ করে ডর্তরেট পান। 

1958 সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পর 
অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্রোপাধ্যায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। 
সতোনন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করোছলেন। 195 
সাল থেকে বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রশ্ত্রণ থেকে হিলিয়াম নিম্কাষণের কাজে 
নিষৃন্ত ছিলেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম এ জলে 
তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান এবং বিশ্লেষণ করার ফলে তাঁরই হাতে 
এ জলের হিলিয়াম নামক বিরল গ্যাসের আস্তত্ব ধরা পড়ে। এই 
গ্যাস এখন খুবই প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে মনে করা হয়। প্রম্রবণের 
জল আরো ভালভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ একাঁট 
পারকজ্পনার পৃন্পোষকতা করেন। বক্রেশ্বরে একাঁট গবেষণাগার 
তাঁরই তদাররুণতে 'নার্মত হয়। এখন এখানে 'হলিয়াম নিজ্কাবণের 
কাজ প্রায় ব্যবসায়ক ভিজ্তিতে সুরু হবার মুখে। 

এই সময় একটি দুর্ভাগ্যজনক পারিবারিক ঘটনা ঘটে। সত্যেম্দ্রনাথের 
বড় জামাতা অরুণকুমার মিত্র 1958 সালে মারা ঘান। কিছুদিন থেকেই 
তিনি অসচ্ছ ছিপেন। তাঁকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই চিন্তিত 
থাকেতেন। ভেলোরে অবশেষে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা বদ্ধ 
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সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে বড়ই'বেদনাদায়ক হয়োছল। 

বছর দুয়েক পরে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা খুকুর বিবাহ হয়। স্বামীর 
সঙ্গে পরে সে প্রথমে আফ্রিকা ও পরে আমোরকা যাত্রা করে। এখন 
তাঁরা সেখানেই বসবাস করছেন। সেই বছরই সতোন্দনাথের 
সপ্ভতিতম জন্মাদবস পাঁলত হয়। ছাত্র, অনুরাগী ও সরকারণ 
মহল থেকে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেই বছর কলকাতায় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর সম্মানের জন্য বোস সংখ্যাযন ও একাকৃত 
ক্ষেত্রতত্বের উপর আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। 

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই উপলক্ষ্যে বোস সংখ্যায়নের চল্লিশ বছর 
নামে আলোচনা চক্ক আহবান করে। রমেশ মজুমদার সম্পাদিত 
বোসন কপার উপর লেখা প্রবন্ধের একটি সংকলন তাঁকে উপহার 
দেওয়া হয়। সেই 195 সালের প্রবন্ধ আধুনিক পদার্থাবজ্ঞানে কি 
প্রভাব বিস্তার করেছে প্রবন্ধগূলিতে তারই বিশদ ব্যাখ্যা ছিল। 
মহাজাতি সদনে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় দেশবাসীর শ্রদ্ধা 
ও সম্মান জ্ঞাপনের উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, “স্বাধীনতার পর 
আমাদের উপর কিছ; দায়িত্ব বর্তেছে। এখন শিক্ষিত সংখ্যালঘ্‌রা 
একাই স্বাধীনতার ফল ভোগ কববেন না সকলের 'সঙ্গে সমান 
অংশীদার হবেন এটাই মনে রাখবার কথা!” 

শেষ জীবনে তিনি ক্মেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারষদের কাজকর্মের 
সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ছিলেন। 

তিনি জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন পনেরো বছর । 1974 সালে তাঁর 
আশি বছর পূর্ণ হল। তখন সমস্ত দেশ জুড়ে জন্মাদন উদযাপনের 
আয়োজন আরম্ভ হল। সেই বছরই ছিল বোস সংখ্যায়নের পণ্টাশ 
বছর। কলকাতায় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা ডাকা হল। দেশ 
বিদেশ থেকে বিজ্ঞানীরা সেই সম্ভায় যোগদান করলেন। বহু বরের 
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সংগ্রামের পর অবশেষে তার কাজের চরিতার্থতায় সম্তোষ প্রকাশ 
করলেন সত্যেন্দ্রনাথ । “মনে হচ্ছে আর আমার বেচে থাকার প্রয়োজন 
নেই” তাঁর সেদিনের এই উীন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 

সমস্ত জানায়ারশ মাস জুড়ে এত সভা, সম্মেলন এবং সম্বর্ধনায় 
যোগ দিতে হল যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে তা একট. গুরুভার হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। তিনি জানতেন মৃত্যু আসন্ন । তাঁর কথাবার্তায় 
বিদায়ের সুর শোনা যাচ্ছিল। ব্রংকয়াল নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
& ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃ*বাস ত্যাগ করেন। 


12. পরিপূর্ণতার প্রতীক 


+ ফেব্রুয়ারীর ভোরবেলা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। সেই দিন 
বিকেলের মধ্যেই গোয়াবাগান বধষেজ ওন লাইব্লেররর সদসাদের প্রণাম 
মৃত্যুহীন শিখা' লেখা ব্যাজ পাঁরহিত অবস্থায় দেখা গেল। বিজ্ঞান 
কলেজেব গাড়িবারান্দায় রাখা দেহ দেখবার জন্য আবালব্দ্ধবণিতা 
ভীড় করতে লাগলেন। এমনাঁক নব্বই আঁতক্লাত দেবেন্দ্রমোহন 
বসু একবার শেষ দেখা দেখবার বাসনা বান্ত করায় তাঁকে বসু বিজ্ঞান 
মান্দর সংলগ্ন বাসভবন থেকে বহন করে আনা হল রাজপথে । ঘাঁদও 
সতোম্দ্রনাথের 'বয়স যথেম্ট হয়েছিল এবং তার মৃত্যুকে খুব একটা 
আকাঁস্মক বলা চলে না তবুও সাধারণ লোকের শোকের উচ্ছ্বাস 
ছিল আন্তারক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিসের জন্য সত্যন্্রনাথের খ্যাতি 
দস বিষয়ে এইসব লোকের কোন ধারণাই ছল না, উচ্চতর পদার্থ- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের চিন্তাও অস্পন্ট। তবু সত্যেন্ত্নাথকে নিয়ে 
জনসাধারণেব গরঝের অন্ত ছিল না। সত্যেন বোস নামটি 'ছিল 
িংবদন্তীর মত-_এবং কিংবদর্তশর আড়ালের মানুষাঁট ছিলেন 
সকলের প্রিয়জন। 

যে কোন বিজ্ঞানীর পেশার মধ্যেই একটা সীমাবদ্ধতা আছে। 
কি যাদু ছিল সত্ন্দ্রনাথের ব্যন্তিত্বে ধার জোরে তিনি সেই গণ্ডা 
অতিক্রম করে সর্বসাধারণের অন্তরে হ্ছান করে নিতে পেরেছিলেন : 
এর উত্তর পেতে হলে আমাদের বিষ্লেষণ করে দেখতে হবে সেই ধাতু 
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যা দিয়ে তাঁর চরিত গঠিত হয়েছিল-এবং তাঁর ' চরিঘ্লের বিভব 
দিকগৃলি। 

মহত্বের মূল্য বড় কম নয়। মহৎ ব্যান্ত মার়েই সঞ্গীহীন-_ তাঁর 
খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গো শন্ুুসংখ্যা বাড়ে, বন্ধবজনেরা অল্তাহ্ত হয়। 
সতোন্দ্রনাথকে এর ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। খুব অঞ্প বয়সে 
প্রচন্ড খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 'তাঁন-যা বিরুপভাব উৎপন্ন করাব 
পক্ষে অনুকূল কিন্তু বিরাদ্ধবাদীরা কখনই তাঁর বন্ধুদের সংখ্যা 
ছাঁড়য়ে যেতে পারে নি। 

টার রর ররর 54884 রি 
প্রবণতা আছে। স্বভাবেই তিনি ছিলেন সামাঁজক প্রকৃতির। তাঁর 
বন্ধ-প্রীতির কাহিনীগুলি গল্পের মত। তাঁর দু-একজন বন্ধ এখনো 
জাীবত আছেন তাঁর কথা বলতে গিয়ে তাঁদের গলা প্লেহে "সন্ত হয়। 
বন্ধুদের প্রাত তাঁর প্রীতি ও একানিম্ঠতা 'ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে 
বড় আশ্রয়। অনেক দুঃসময়ে এতেই তানি মানাসক বল পেয়েছেন । 
শেষ জীবনে লেখা বন্ধুদের চিঠিগৃলি পড়লে দেখা যায় তাঁর মমতা 
কত গভশর ছিল, এমনাক তাঁদের প্রত্যেকটি পারবার-পাঁরজনদের 
প্রাতি। 

স্কুলে পড়ার সময় তাঁর প্রিয় কাঁবতা ছিল টেনিসনের 'ইন 
মেমোরিয়ম'। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে লীখত এই কাঁবিতা নিশ্চয় 
সতোন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ ভাবের সঞ্টার করেছিল। মানুষকে 
ভালবাসার এই ক্ষমতা তাঁর কিম্তু সমস্ত জীবনই অক্ষঞ্ধ ছিল। 
জীবনের.কঠোর আভিজ্ঞতার স্পর্শেও এই শান্ত বিন্দুমান্ত নম্ট হয়ানি। 
এর থেকেই স্বাভাবিকভাবে উন্তৃত তাঁর আর একট চারব্রঙ্গত গৃণ 
_মান্যকে অনায়াস বিশবাস। ঢাকায় যখন প্রথম অধ্যাপনা সর 
করেছেন তখন থেকেই তিনি কখনো কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করেন 
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নি, বিশেষ করে সে যাঁদ কোন দয়দ্থ ছাত্র হত। তান অকুণ্ঠ চিত্তে 
ছাত্রদের খাওয়ার খরচ থেকে আরম্ভ করে পরাক্ষার ফি দিয়ে দেওয়ার 
ব্যবচ্ছা ইত্যাঁদ করেছেন। কেবলমাত্র মৃখের কথায় বিন্বাস করে 
ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দয়েছেন-দুবার ভেবে দেখেনান। বহু দান 
করেছেন 'তান অন্যের অগ্োচরে-সেসব কথা দাতা ছাড়া কেউ 
জানেও না। নিজের প্রয়োজনের কথা [তিনি একবারও ভেবে দেখতেন 
না। বলাই বাহুল্য তাঁর বিশ্বাসের অবমাননাও ঘটেছে, কিন্তু তাতে 
তাঁর দানের ক্ষেত্রে কোন ইতর বিশেষ ঘটত না। 1946 সালের 
দাঙ্গার সময় এক ব্যান্ত তাঁর কাছে মোটা রকম অর্থ ধার চার। সে 
বলে এঁ টাকা 'দিয়ে সে বেতার ঘল্ম তৈরি করবে। পূর্ব পাকিস্তানের 
কোন সংবাদ তখন এদিকে আসছিল না। লোক প্রজ্তাব করে এই- 
ভাবে সে উভয় বাংলার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের চেষ্টা করবে! 
সত্যেন্দ্রনাথ সদ্য ঢাকা ছেড়ে এসেছেন। সেখানে বহু বন্ধ; ও প্রিয় 
জন রয়ে গেছেন যাঁদের খবর না পেয়ে তান উৎকশ্ঠিত। তিনি 
আঁবলম্বে তাঁর প্রাভিডেল্ট ফান্ড থেকে তাকে টাকা দিয়ে দিলেন। 
সেই টাকার কিন্তু কোন হিসাব আর পরে পাওয়া যায়ান। সহজেই 
তাঁকে প্রতারণা করা যেত, এমনই ছিল তাঁর স্বভাব। তখনকার দিনে 
অধ্যাপকের বেতন কিছু কম ছিল না এবং তিনি 1988 সাল থেকে 
অধ্যাপনা করে এসেছেন তব মৃত্যুর পরে দেখা গেল তাঁর সন্টয় 
বলতে বিশেষ কিছুই নেই। মৃত্যুর পর এক প্রধান সংবাদপনের 
সম্পাদকীয়তে এই মন্তব্য করা হয়। 

“অনেকে এই ভেবে ক্ষোভ করতে পারেন যে তিনি নিজের ধারণা- 
গুলি বিনাস্ত করার কাজে আরো মনোযোগ কেন দিলেন না। তা 
করলে তিনি হয়ত আরো উশ্চ্দরের বিজ্ঞানী বলে গণ্য হতে 
পারতেন। কিন্তু তার পাঁরবর্তে তিনি তাঁর উজ্জ্বল মনীষা নিয়ে 
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কেবল এদিক ওদিক করেই কাটিয়ে দিলেন ।৮-ক. 

উচ্দরের বিজ্ঞানী হবার জন্য অথবা আরো সম্মান লাভের জন্য 
সতোন্দুনাথ পারশ্রম করছেন এই চিন্র তাঁর চরিঘ্লের সঞ্গে কোনমতেই 
খাপ খায় না। যখন খ্যাতি এসোছিল 'তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ 
করেছিলেন। সমালোচকরা যখন ঠাট্টা করে বলত, কবে 'তাঁন 
নোবেল পৃরস্কারটা পাচ্ছেন তিনি স্বভাবাঁসন্ধ বিনয়ের সঞ্চে 
বলতেন 'আমার ঘা পাবার আম পেয়ে গোঁছ।' এছাড়া অন্য িছ_ 
করা তাঁর পক্ষে স্বভাবাবিরৃদ্ধ হত, তবে এর দ্বারা তানি নিজের প্রাত 
আবিচার করলেন 'কিনা সেটাই স্বতন্প কথা। 

সবাকছু সম্বদ্ধেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত নিরুৎসুক। 
ইউরোপে বহ্‌কাল আটক থাকার পর যখন দেবেন্দ্রমোহন বস্‌ দেশে 
ফিরলেন তখন সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন। সাহা এসেই তৎক্ষণাৎ .গবেষ্ণার প্ল্যান সম্বন্ধে উত্তোজত- 
ভাবে আলোচনা সৃরূ করে দিলেন। সতো্দুনাথ চারাদিকে চোখ 
বুলিয়ে অতান্ত 'নার্বকার ভাবে মন্তব্য করলেন, এখানে কিছ 
'রিসার্ট করা হবে মনে হচ্ছে। এই ঘটনা থেকেই তাঁর চরিন়ের 
একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হবে। 

তবে অনেক সময় এর জন্য ভুল বোঝাবৃঝিও হয়েছে। মাদাম 
কুরীর সঙ্গে প্যারসে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল এইরকম একটি 
উদাহরণ । মার্কিন পদার্থাবজ্জানী উইলিয়াম ব্ল্যানপশীড সতোন্দ্ুনাথের 
ব্ত্তিত্বের সঙ্গে পারিচিত না থাকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি ভুল সিদ্ধান্তে 
পেশছন। তাঁর ধারণা ছিল সত্ন্দ্রনাথের মনে ইউরোপণয়দের .প্রাতি 
ভীতি ছিল। ক্লযানপীড এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে 
দুটি উদাহরণ দেনঃ 

“্র্ণিও তান (সতোল্দুনাথ) তখন প্যারিসে লাজভাঁর সঙ্গে আছেন 
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এবং লাজভাঁ তখন ডি ব্লগালর থীসস নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে 
পন্রালাপে রত। বোস তাঁকে একবারও বলেননি যে আইনস্টাইনের 
স্গে কাজ করা তাঁর জীবনের স্বপ্ন! তিনি যাঁদ মাদাম কুরশীকে 
জানাতেন যে তাঁর ফরাসী ভাষায় যথেম্ট ব্যৎপাশ্ত আছে তাহলে 
মাদাম কুরণী হয়ত তাঁকে রিসার্চ আযসস্টেন্ট করে নিয়ে নিতেন। 
কিন্তু বোস হয় অত্যাধিক বিনয়বশে কিম্বা হয় তাঁর (মাদাম 
কুরশর) ইংরেজী বাক্যন্ত্রোতে বাধা দিয়ে ফরাসীতে কথা বলতে 
সাহস করেন নি ৮5: 

সম্ভবত এই লেখকের জানা ছিল না যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 
বরাবরই অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির । কখনই তিনি নিজের প্রাত অন্যের 
মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাইতেন না। এমনাক স্কুলে পড়ার 
সময়ও তার প্রকৃতি এই রকমই ছিল। সাধারণত বালকদের মধ্যে 
একটু আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনী প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে। কিন্তু সত্যেন্দ্- 
নাথ সেই প্রকৃতির বালক ছিলেন না কোন বন্ধুকে ডাকতে গেলে 
তিনি নীরবে তাদের বাড়ির ফটকের সামনে অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ 
না বাড়ির কাউকে সেই পথে আসতে দেখা ফেত। তিনি কখনই 
গেটের কাছ থেকে চীৎকার করে নাম ধরে ডাকতেন না। সুতরাং 
ছোটবেলা থেকেই এইরকম যার প্রকৃতি সে মাদাম কুরীর মত 
মহিলাকে থামিয়ে বলবে, যে তিনি ভুল করছেন--এটা ভাবাই যায় 
না। 

বিখ্যাত প্রবন্ধাট প্রকাশিত হবার পরেও কিন্তু সতোম্দ্ুনাথ নাম 
প্রচারে ছিলেন আগের মতই 'নার্বকার। অহংকার অথবা গর্বের 
স্থানও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর বাল্যবন্ধ; গারজাপাঁত ভট্টাচার্য 
1924 সালে প্যারিসে ছিলেন। একাঁদন সকালে তিনি সত্যেচ্দ্- 
নাথের ঘরে ঢুকে দেখেন তিনি কতকগ্াল জার্মান 'রাপ্রল্টের উপর 
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চোখ বোলাচ্ছেন। গারজাপাত সেগুলি সম্বন্ধে প্রন করাতে তাঁর 
বন্ধু অত্যন্ত ননার্বকার ভাবে বললেন এগ্ীল তাঁর প্রবন্ধের একশাঁট 
র-প্রিন্ট, আইনস্টাইনের কাছ থেকে এসেছে । 'গারজাপাঁত শুনে 
আনন্দে, উত্তেজনায় পাঁরপূর্ণ হলেন। কিন্তু ষেন কিছুই হয়নি 
এমনভাবে সেগুলি সারয়ে রেখে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন চলো, এবার 
খেতে ঘাওয়া যাক। সোঁদন অবশ্য গারজাপতিই বন্ধুকে 
খাইয়েছিলেন। 

তবে বাইরেটা যতই 'নার্বকার হোক সত্্দ্রনাথের ভিতরে ছিল 
দৃঢ়তা ও শান্ত; ঘঁদও তার প্রকাশ খুব কম সময়েই দেখা গেছে। 
তাঁর ভাগিনেয় ভক্তপ্রসাদ মিত্র এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 
কোন আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় সত্যেন্্নাথ উপচ্ছিত ছিলেন। বাঁড়র 
মকলে তখন শোকে বিহবল। সত্য্দ্রনাথ দূঢ় হস্তে পারাচ্ছাত 
পারচালনা করেছিলেন। শান্তিনকেতনে উপাচার্য হিসেবে ষে 
অজ্প সময় 'তিনি ছিলেন তার মধ্যেই তাঁর দৃঢ় মনোবলের ও 
নিভীঁকতার ষথেস্ট পাঁরচয় পাওয়া গেছে। শাসন কাজে সাফল্য 
লাভের জন্য ষে ধরনের চাতুর্ষের প্রয়োজন সেটা তাঁর ছিল না। 
তিনি চাপের কাছে কখনো নাতি স্বীকার করতেন না। এমন কি 
আশহতোষের মত প্রবল ব্যন্তিত্বের কাছেও তিনি মাথা উ“চ্‌ রাখবার 
সাহস করেছিলেন। 

দেবেন্দ্রমোহন বসু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কার্উণ্সিল অফ সায়েল্সের-এর 
একটি মিটিঙের উল্লেখ করেছেন। সেই মিটিঙে স্যার আশুতোষ 
ফলিত গঁণত খবভাগে আরো কিছু নতুন শিক্ষণীর বিষয় যোগ 
করার প্রস্তাব করেন। 

“ফাঁজত গাঁণত 'বভাগের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ? 
শিক্ষকদের তৃলনায় পাঠকম গুরুভার হয়ে যাবে বলে তিনি একাই 
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প্রস্তাবের তুমুল বিরোধিতা করেন। স্যার আশনতোষের কাছ 
থেকে প্রচণ্ড ধমক খাচ্ছেন 'তান- আমরা রূদ্ধশ্বাসে ডেভিড ও 
গলিয়াখের এই সংঘর্ধ দেখাছ। "কল্তু সতোন্দ্রনাথ নিজের বন্তব্যে 
আবিচল। তবে গাঁলয়াথ দৈত্য হলেও বিশাল হৃদয়, তিনি বুঝতে 
পারলেন ষে সাহস করে তাঁর মতের বিরোধিতা করছে তার কিছ; 
বলার আছে ।» 

সাধারণ মাপকাঁভিতে কোন মতেই তাঁর মত ব্যান্তত্বের মূল্যায়ন করা 
চলে না। তিনি ছিলেন সব বিষয়েই ব্যাতিক্রম । অসাধারণ ব্যাস্তরা 
কোন বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে চলেন না- এরকম একটা কথা আছে। 
সত্যে ঘুনাথের চরিত্রে যা দৃঙ্জেয়। এমনাক নিজের মনীষা 1তনি 
অপচয় করছেন বলে যে ভ্রম হয় আসলে তার সবই তাঁর ব্যতিক্রম 
হওয়ার কারণে। আজকাল বিশেষজ্ঞদের যূগ। এখন কোনো 
বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব এলাকা (সব সময়েই তা আতি সঙ্কীর্ণ) ছেড়ে 
অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাবেন এটা অন্যায় বলে মনে করা হয়। তবে 
সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন 'ভিল্ন ধাতুতে গড়া । 
তাঁরা সেই যুগের প্রাতভ যে ষুগে পরিপূর্ণতাই ছিল আদর্শ, যখন 
জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে মনে করা হত স্বাভাবক। সত্যেন্দ্রনাথের 
যুগের নাম করা ব্যান্তরা কেউ সেইরকম সঞ্কীর্ণমনা বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন না যেমন আজকাল ভূর ভূর দেখা ষায়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা 
বিজ্ঞান তাঁরা ছিলেন সাহিত্য ও কলাবিদ্যাতেও সমান উৎসাহাঁ। 
সেই যৃগের আদর্শ ছিল মানুষকে সম্পূর্ণতার দিকে চালিত করা, 
কোনো একাঁট 'বশেষ পাঁরধির মধ্যে আটকে রেখে বিশেষজ্ঞ উৎপন্ন 
করা নয়। দেবেদ্রমোহন বসূফে এর একটি উদাহরণ ধরা যেতে 
পারে। 'তাঁম সাংস্কৃতিক পাঁরবেশে বড় হয়ে ওঠেন, তাঁর মাতুল 
জগদশচন্দ্রের সান্লিধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ 
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ছিল ঘনিষ্ভ। পদার্থাবদ্যা ছাড়াও তিনি গেটে, ইবসেন এবং 
শীলারের চ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহত্য তাঁর ভালভাবে পড়া 
ছিল। তাঁর পদার্ধীবজ্ঞানে যেমন ব্যৎপাত্ত ছিল, তেমনি ছিল 
ফরাসী ও জার্মান সাহত্যে। 

মেঘনাদ সাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের চেষ্টায় বড় হন। কিন্তু 
তাঁর মানাসক গঠনেও এ একই পরিপূর্ণতার আদর্শ সক্রিয় 
ছিল। তানি সর্বদাই বিজ্ঞানের ক্রগংকে আতক্রম করে চলে 
গেছেন ইতিহাস, প্রত্রতত্ব, নদীবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায়। কেবল 
মান্ন তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় পণ্াাঞ্গ পুনর্বিন্স্ত হয়। স্বাধীনতার 
পরে উন্নয়ন, পারিকঙ্গানা, নদ-প্রকল্প ইত্যাদি যেসব কাজে হাত 
দেওয়া হয় তার অনেকগুলিরই প্রধান স্থপতি ছিলেন 'তনি। শেষ 
দিকে তিনি ঘখন লোকসভার নির্বাচনে নামলেন তখন অনেকেই 
বিজ্ঞানীকে রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হতে দেখে ক্ষু্ হন। সাহা 
তাদের বলেন £5 

“অনেক সময় অনুযোগ করা হয় ষে বিজ্ঞানীদের কাজ তাঁদের 
গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাইরের জগতে 
কি ঘটছে না ঘটছে তাতে অংশ নিতে তাঁরা বিমুখ। সমাজের 
পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে তাঁদের কাছ থেকে 
উপদেশ বা সাহায্য আসে না। বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করাছ 
আম আমার জীবনের অনেকটা অংশই দেশ ও জাতির সেবায় 
উৎসর্গ করোছ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেস ও অন্যদল- 
গুলি দেশ্রে আর্থক সামাজিক দদর্গত দূর করার বিষয়গুলি 
ভেবে দেখার সুযোগ পায় নি। কিন্তু এগুলি আমাদের জাবন- 
মরণ সমস্যা-যাঁদি আমরা সমস্ত নাগরিকের খাওয়া-পরা, বাসম্ছান, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরীর সুব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের 
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কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন ।” 

শিক্েপান্নয়ন সম্পর্কে, তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, কৃষিযোগ্য জমির 
সর্বোচ্চ ব্যবহার ইত্যাঁদ নানা বিষয় নিয়ে সাহা অবিশ্রান্ত লিখে 
গেছেন। 

সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথের সঞ্জো সাহার জীবনের একটি আশ্চর্য 
মিল আছে। সাহাও 'তাঁর জাঁবনের শ্রেম্ত কাজ 'তাপ আয়ননতত্র' 
করেন খুব অল্প বয়সে। সাহার পূর্ব-পারাচত এক ব্যন্তি কি 
বক্রকটাক্ষ সহকারে বলেছিলেন, এ আর এমন নতুন আবিচ্কার কি- 
এ সবই তো বেদে আছে। এই আক্রমণের যোগ্য উত্তর 'দিয়ে সাহা 
কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে বহ? বছর ধরে দুই বন্ধুর মধ্যে এই 
প্রবন্ধাট নিয়ে ঠাট্রা তামাসা হত। “সবই ব্যাদে আছে” কথাটির 
উল্লেখ সত্যেন্দ্ুনাথের কথায় ও লেখায় পাওয়া যায়। 

তবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে এদের যা প্রাতক্রিয়া হত তার 
প্রকীতি থেকে দু'জনের চরিত্রের বৈপরাত্য ভালভাবেই বুঝতে পারা 
যায়। 1952 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাঁরচয় পান্রকাগোষ্ঠীর একটি 
আড্ডায় ভারতীয় যোগী ও ইউরোপীয় অধ্যাত্মবাদীদের সম্বন্ধে 
তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে প্রবোধ বাগচী বলেন, 
আইনস্টাইনের আপোক্ষকবাদ ভারতাঁয় খাঁষদের কাছে অজানা ছিল 
না। এইখানে সত্যেন্দ্রনাথ উপচ্ছিত ছিলেন। দতনি মৃদু হেসে 
চুপ করে রইলেন। বরং 'গারজাপাঁত ভট্টাচার্য উত্তোজত হয়ে 
তুমুল তর্ক জুড়ে দিলেন। 

ঘতই সামাঁজক ও বন্ধযবংসল হোন, সত্যেন্দ্রনাথ একদিক 'দিয়ে 
ছিলেন চড়ান্ত রোম্যান্টক। তান কাজ করতেন প্রেরণার 
আকস্মিক ঝলকে- দশর্ঘ পারশ্রম ও প্রস্তুতি করে অথবা দলগতভাবে 
পারকজ্পনা করে এগোতেন না। এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
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চঁরিঘের যে বিজ্ঞানীটির কথা সহজেই মনে আসে তিনি আধুনিক 
কালের হোম জাহাঙ্গীর ভাবা। পূর্বেই বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে ব্যন্তকে ঘিরে গবেষণা থেকে কিভাবে গোম্ঠীগত 
গবেষণার যুগ এসেছে । স্বভাবের দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 
ব্যন্তি প্রাধান্যের ষুগের বাসিন্দা। কিন্তু কুরীদের দিন এখন গত, 
এখন বিজ্ঞানকে একা প্রতিকূলতা বা প্রাতবন্ধকের বিরুদ্ধে লড়ে 
যেতে হয় না। টেকনোলজির অগ্রগাঁত এখন গবেষণার গাত প্রকাতি 
আমূল বদলে 'দিয়েছে। ভাবা সত্্দ্রনাথের চেয়ে পনেরো বছরের 
ছোট ছিলেন। ভারতে পরমাণু শান্তর বিরাট পাঁরকজ্পনার ছক 
তৈরি করার কৃতিত্ব তার। তিনিই এই পরিকষ্পনা রূপায়নের ভার 
নিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। এই জাতঁয় ক্হৎ পরি- 
কল্পনা বা সংগঠন সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না-_তানি 
ছিলেন পাঁরপূর্ণভাবে বিশহদ্ধ বিজ্ঞানী । এটাই ছিল তাঁর মহত্ব 
এবং এতেই ছিল তাঁর সীমাবদ্ধতা । 

এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে, যখন রবান্দ্রনাথ তাঁর খ্যাতির 
শীর্ষে পেশছেছেন তখন উচ্চাশী যুবকেরা সকলেই চাইতেন তাঁর 
সঞ্গ। তাঁর সঙ্গে কোনভাবে নিজের নাম যুন্ত করতে আগ্রহশ 
ছিলেন সকলেই। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত 'বাচন্রার 
আসরগুলিতে উপস্ছিত থাকতেন, কিন্তু তনি কখনোই এগিয়ে এসে 
পাঁরচয় করার চেষ্টা করেন নি। কাজেই রবান্দ্রনাথের তাঁকে চেনার 
কোন সুযোগই হয়নি। 198ঠ--£6 সালে যখন. জার্মানীতে আইন- 
স্টাইনের সঙ্গে. রবান্দ্রনাথের দেখা হয় তখন তরুণ বিজ্ঞানী বোস 
সম্বন্ধে আইনস্টাইন জানতে চান। বোসকে রবীন্দ্রনাথ চিনতেন না। 
কোনো কোনো জীবনীকার”” এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন 
কারণ সত্োল্দুনাথের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু রবান্দ্রনাথের সঙ্গেও 
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বনিম্ভ ছিলেন। তাঁরা কি কখনো সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির 
পারচয় কারয়ে দেননি? এই ঘটনাতে আর ছু না হোক 
সত্নন্দ্রনাথের চারন্লের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 

সমসাময়িক কালের বিবরণে 'হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন £০০ 
“শেষ জাঁবনে বখন তিনি আর হাটিতে পারতেন না, আড্ডা জমত 
তাঁর বাড়তেই প্রাত শনিবার বিকেলে চা ও ঘুগ্‌নির সঙ্গে । 
বাড়ির তোর অপূর্ব ঘূগ্নি। এ আজ্ডাকে সাহাত্যিক আড্ডা 
নিশ্চয় বলা চলে এবং বৈজ্ঞানক দার্শানক এরীঁতহাঁসক আন্ত, 
কেননা এমন বিষয় নাই যা নিয়ে এখানে আলোচনা হত না, আর 
এ-সব বিষয়ে সতোোনবাবুর মন্তব্য শুনলে মনে হত উনি বিজ্ঞান 
ছাড়া সব বিষয়েই পারদর্শঁ কেননা বিজ্ঞান নিয়ে তকাঁতার্ক 
হত খুব কমই ।” 

নিজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার এই যে অনীহা, সন্দেহ হয় 
এর পিছনে সতোন্দ্রনাথের স্বভাবাঁসদ্ধ বিনয় ছাড়া আরো কিছু 'ছিল। 
সেই সময়কার আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রতি ঠিক অপ্রসম্ন না হলে 
খুব একটা আগ্রহীঁও ছিল না। ভারতে জ্ঞানের প্রবেশ ঘটেছে 
এক শতাব্দীরও কম! ঘা কিছ সম্মান এবং যশ ছিল সাঁহতা ও 
কবিতার প্রাপ্য। জগদশশচন্দ্র এবং প্রফল্লচন্দ্র থাকা সত্তেও উনাবংশ 
শতাব্দীর বাংলাদেশের নব-জাগরণের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষ 
ছিল না। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান জগতে সে কি উদ্দীপনা । 
সাহার তাপ-আয়ননতত্ব জ্যোতির্পদার্থীবজ্ঞানে দশাঁট প্রধান 
আঁবিচ্কারের মধ্যে একাট বলে গণ্য হয়েছে। জগদীশচন্দ্র নোবেল 
পুরস্কার অল্পের জন্য হারালেন। সি. ভি. রামন নোবেল 
পৃরস্কার পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপন্ত গুরত্বপূর্ণ পথের 
সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু সেই সময়কার লিখিত ইতিহাস বা বিবরণে 
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এইসব ঘটনাবলী যে জনমানসে কোনো দাগ কেটেছিল তার কোনো 
চিহ দেখা যায় না। “সবই ব্যাদে আছে" এই মনোভাব তখনো 
অব্যাহত। আপোক্ষিকবাদ ভারতাঁয় খাঁষরা জানতেন এই জাতাঁয় 
ধারণা [শাক্ষতদের মধ্যেও প্রচালিত। স্পম্টই দেখা যায় বিজ্ঞান 
এমনাঁক বাদ্ধমানদের মনেও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারোন-- 
তাদের কল্পনা উদ্দীপ্ত করা তো দূরের কথা। 

সত্যেন্দ্রনাথকে কোনো বিশেষ শ্রেণীভুন্ত করা চলে না। তাঁর সময় 
দিয়ে হয়ত তাঁকে খানিকটা বোঝা ঘায় কিন্তু পুরোটা নয়। তাঁর 
বহু বিস্তৃত মনীষা বুঝতে গেলে তেমনই মনীষা প্রয়োজন। 
সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর বাংলাভাষার উৎস ও ইতিহাস 
নামক বৃহৎ গ্রল্থাটর ফাইল কাঁপ তাঁকে দেখান তখন সত্যেন্দ্রনাথ 
তাঁকে কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেগদাীল পরে এ 
গ্রন্থে সম্নিবৌশত হযেছে। খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা নিয়ে 
কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গত” সতোন্দ্রনাথ যেমন অনায়াসে আলোচনা 
চালাতে পারতেন তেমনি বিদ্রোহপূর্ব ফ্রান্সের অবস্থা নিয়ে অথবা 
ফরাসী বিপ্লবের হীতহাস মূল ফরাসাঁতে পড়ে সেই নিয়ে ভাব 
খবানময় করতে পারতেন। আটাত্তর বছর বয়সে 'তাঁন ফরাসী 
গল্পের সৃল্দর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে সকলকে আশ্চর্য করেন। 
এতজনকে তিনি এত বিষয়ে পরামর্শ 'দিয়ে সাহায্য করেছেন যে 
তাঁর এইসব পরোক্ষ কাজের কথা হয়ত কোনাঁদনই জানা যাবে না। 
কেবল কৃতজ্ঞ ছাত্র ও সহকমা্রা গভীর বিষাদের সঙ্গে অনুভব 
করছেন যে এমন গুরুর সন্ধান কোনো দেশে কোনো কালেই মেলা 
বিরল, ধান খনজের কোন সুনাম হবে না জেনেও পারিশ্রম করে 
অন্যকে সাহাষ্য করতে কুস্ঠিত হতেন না। একজন কৃতী বিজ্ঞানী 
সব সময়েই নিজের কাজের প্রচার নিয়ে বিব্রত থাকেন, 'কিল্তু তাঁর 
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থেকেও উচ্চে সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী, সত্যেন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন। 

জাঁবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি অনেক সম্মান লাভ করেন। 
সেগ্াঁল বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। মাত্র 1958 সালে তিনি 
চ. 2. ৪ হন। নানাবিধ জাতীয় সম্মান অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই 
স্বাধীনতার পরে এসেছে । তাঁর মৃত্যুর পর যে তরুণ বিজ্ঞানীদল 
এগিয়ে আসবেন তাঁরা এই ভেবে আশ্চর্য হবেন যে একে কেন 
নোবেল পুরস্কার থেকে ধণ্চিত করা হল। কিন্তু সতেন্দ্রনাথ 
পেয়েছিলেন বিরাট জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং তানি হয়ত 
উত্তর দিতে হলে সেই প্রথম যুগের সমালোচকদের স্তন্ধ করা ভাষায় 
বলতেন, “আমার যা পাবার আম পেয়ে গোছ।» 


